. প্রকাশক 
জ্রীসনৎকুমার গুপ্ত 
বলীক্ষ-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম মুগ্রণ-_-আষাডঢ় ১৩৪৬ 
দ্বিতীয় মুদ্রণ- পৌষ ১৩৬৬ 


শনিরঞ্জন শ্ররেস 
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোভ, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত 


বিজ্ঞত্তি 


১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আঘাঢ়, মঙ্গলবার, ( ১৮৩৮ থ্ীষ্টাব্ধ, ২৬এ জুন ) রান্রি ৯টায় 
ক্টাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্তীতে সেটি স্মরণীয় দিন-_ 
এ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্ধের৷ নিশ্চয়ই ছুন্দরভিধবনি করিয়াছিল-_দেববালার। অলক্ষ্যে 
পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল-্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় 
বহ্ছিমচন্দ্রের জন্ম-শতবাধষিকী। এই শতবাধিকী সুসম্পন্ন করিবার জগ্য বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ নানা উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন__দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে । সারা 
বাংল দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিরাছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে । 

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_বস্কিমচন্দ্রের যাবতীয় 
রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবাষিক সংস্করণ'-প্রকাশ | বঙ্ষিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা-__বাংলা! 
ইংরেজী, গগ্ পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নিভু 
ও 9301,01%] সংস্করণ প্রকাশের উদ্ধম এই প্রথম--১৩০০ বঙ্গানতব্ধর ২৬এ চৈত্র তাহার 
লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে--করা হইতেছে ; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ যে এই স্ুমহৎ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে 
আমি গৌরব বোধ করিতেছি । 

পরিষদের এই উদ্ভোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের 
ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাছ্র। তাহার বরণীয় বদান্যতায় বস্কিমের 
রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে । ত্বিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্ভমও 
উল্লেখযোগ্য । 

শতবাষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার হ্যান্ড হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাসের উপর । বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীতি পুনরুদ্ধারের কার্ষ্যে 
তাহারা ইতিমধ্যেই যশম্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাহাদের প্রভূত 
নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাহার! বনু 
অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি । 
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হইতে ১৮৯২ খ্ীষ্টাব্ৰ পর্য্যস্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি “বদর্শন, “ভ্রমর” “নবজীবন' 
ও (প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন চারি বসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ 
সালের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপুর্র্বেই তিনি “বঙ্রদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক 
প্রবন্ধ গুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে “কমলাকান্ত, “লোকরহস্য' ও 
“বিজ্ঞানরহস্য' নাম দিয়! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন । বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার পরেই 
তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার মতলব করেন। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচন' নামে 
কাঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে । তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ সালের এপ্রিল 
মাসে কাঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতেই “প্রবন্ধ পুস্তক" প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রে 
সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন” তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র নৃতন নূতন প্রবন্ধ 
লিখিতেছেন। ১৮৮৭ থ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ( “বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় পধ্যায় তখন বন্ধ 
হইয়াছে, প্রচার' ও “নবজীবন' চলিতেছে ) বঙ্গিমচন্দ্র “বিবিধ সমালোচন' ও “প্রবন্ধ পুস্তক' 
বাতিল করিয়া, উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া (ছুই একটি পরিত্যাগ করিয়া 
“বিবিধ প্রবন্ধ । প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। এই সংযোজন ও পরিবর্জানের কথা পরিশিষ্টে 
দ্রষ্টব্য । 

১৮৯২ স্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর বসরাধিক কাল পুবেরধ বঙ্কিমচন্দ্র “বঙগদর্শনে' নৃতন 
লিখিত এবং প্রচারে" প্রচারিত প্রবন্ধ গুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় 
বিনা! সম্পাদনায় “বিবিধ প্রবন্ধ । দ্বিতীয় ভাগ” প্রকাশ করেন। “বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম 
ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ ও সমালোচনা 
আজও পর্যাস্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আছে। এই গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ডে সেগুলি মুদ্রিত 
হইবে । 

- বিবিধ প্রবন্ধ আকারে বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্বরচিত প্রবন্ধগুলি মুদ্রণ করেন, তখন 
কোনও রকমে জোড়াতাড়া দিয়া এক একটি বই খাড়া করিয়। দেন, প্রবন্ধ গুলির শ্রেণীবিভাগ 
মোটেই করেন নাই। বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশয় যত্ব করিয়| “বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলাইয়া 
শ্রেণীবিভাগান্থ্যায়ী একটি সুচী প্রস্বত করিয়৷ দিয়াছেন । আমরা নীচে তাহা মুদ্রিত 
করিলাম। এই সঙ্গে আমর! “বঙ্গদর্শন” ও (প্রচারে'র ফাইল খাটিয়া এ ছুইটি পত্রিকায় 
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বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রকাশকালও নির্দেশ করিয়া! দিলাম । পাঠকের স্ববিধার জন্য বর্তমান 
গ্রন্থাবলীর পৃষ্টা-সংখ্যাও দেওয়। হইল । 


সাহিত্য 
১। উত্তরচরিত ( বঙ্গদর্শন, জ্যেঠ-আশ্বিন ১২৭৯ ) - ৩ 
২। গীতিকাব্য (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৯) "০. 8৪ 
৩। বিদ্ভাপতি ও জয়দেব (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ ) ৮, ৫১ 
৪ | আর্ধ্যজাতির স্থম্ম শিল্প ( বঙ্গদর্শন, ভান্র ১২৮১) তি ৫৫ 
&। শকুত্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২) ৮ ৭৬ 
৬। সঙ্গীত ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ১২1৯) . ৮ ২১৩ 
৭। বাঙ্গালা ভাষা ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) ৮ ৩৪২ 
প্রত্ুতত্ব 
১। দ্রৌপদী ( ১ম প্রস্তাব__বঙ্গদর্শন, ভান্র ১২৮২) . দার 8৫ 
২.। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্াজনীতি € বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০) ৮১৪৬ 
৩। বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার ( বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, অগ্রহায়ণ ১২৮২) ০ ২৭০ 
৪| বাঙ্গালীর উৎপদ্থি (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৭-জ্যষ্ঠ ১২৮৮) 1.2 ৩১২ 
ইতিহাস ও অর্থনীতি 
১। বাঙ্গালির বাহুবল (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১) - -১, ৮৫ 
২।| ভারত-কলঙ্ক ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯) 5... ১২৭ 
| ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত। ( বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০ ) ২০১৩৮ 
৪। ব্গদেশের কৃষক ( বঙ্গদর্শন, ভাত্র, কাণ্তিক, ফাল্ভুন, পৌষ ১২৭৯): ০০২১৮ 
৫৮ | ৰাঙ্গাল। শাসনের কল ( বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ১২৮১) ** ২৮৩ 
৬। ক্াঞ্জালার ইতিহাস ( বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১) তত ২৮৮ 
৭। বীঙ্গালার কলঙ্ক (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১) ১০০ ই৯ত 
৮। বাঙ্সালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ১১... ২৯৯ 
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[ ১৮৮৭ গ্রাগাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে 


বিদ্তাপন 


ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ “বিবিধ লমালোচনা” নামে আর কতকগুলি “প্রবন্ধ 
পুস্তক” নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য। 

ছইখানি পৃথক সংগ্রহ নিপ্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে 
সম্চলণ করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ” মাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে “বিবিধ 
সমালে[চনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে” প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধো কোন কোন প্রবন্ধ 
এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে । 

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পুরে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন 
বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবপ্তিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা 
গিয়াছে । কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে 
হইয়াছে। 


ত্রচর্িত 


উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত । ইহাতে রামকর্তক সীতার 
প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনম্মিলন বণিত হইয়াছে । স্থুল বৃত্তান্ত রামায়ণ হুইতে গৃহীত বটে, 
কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে 
সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনশ্মিলন, এবং মিলনাস্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি 
বণিত হইয়াছে, উত্তরচর্িতে সে সকল সেরূপ বণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার 
রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনশ্মিলন ইত্যাদি বণিত 
হইয়াছে । এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূঁতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন । কেন না, মাহা একবার বালীকিকর্তক বণিত হইয়াছে, পুথিবীর কোন্‌ 
কবি তাহা পুনব্র্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই 
উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষগীয়র তাহার 
রচিন্ত প্রায় সকল নটিকেরই উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রস্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি ভবভূতির ন্যায় পৃর্ধবকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই । ইহারও 
বিশেষ কারণ আছে । সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্দীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ 
বুঝিতেন-_ কোন্‌ মহাত্ম। না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ 
হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই তাহার 
সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জল 
কিরণমাল। বিস্তার করিবেন, সেখানে পৃর্বগামী নক্ষব্রগণের কিরণ লোপ পাইবে । এজদ্থ 
ইচ্ছাপুবর্বকই পুর্বলেখকদিগের অন্থুবত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল 
একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই 
ত্ৈলস্‌ ও ক্রেপিদ| নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন 
করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াচ্ছেন। 

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ম্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, 
সীতানিবর্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপুরর্বক একখানি অতুযুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, 
বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন বে, কবিগুরু বাল্ীকির সহিত কদাচ তিনি 
তুলনাকাজ্জী হইতে পারেন না । অতএব তিনি কবিগুরু বাল্ীকিকে প্রণামঞ্চ করিয়া তাহা 


ইদং গুরুড্যঃ[ কবিভ্যঃ 1 পূর্বেভ্যে! নমোবাকং প্রশান্মহে 
প্রশ্তাবন। | 


১ বিবিধ প্রবন্ধ 


হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে 
মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পুথিবীপ্রবেশ বা তত্ব 
শোকাবহ ব্যাপার বিন্যক্ত করিতে পারেন নাই । 

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত ; 
কেশ না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার 
বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিন্বলভকৌশলময় । ইহাতে 
চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্বববৃত্বান্ত বণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, 
কবি সংক্ষেপে পুরর্ঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ 
প্রণয় বর্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য । এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, 
সীতানিবর্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নিবর্বাসন সামান্য 
স্্রীবিয়োগ নহে । ক্্রীবিসঙ্জীন মাত্রই ক্লেশকর- মন্্তেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে 
বিসর্জান করে, তাহারই হৃদয়োন্চেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে 
জীবনস্থখের প্রথম শিক্ষারদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দধ্যের প্রতিমা, বাদ্ধক্যে যে 
জীবনাবলম্বন--ভাল বান্থক বা না বাস্ুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে 
দ|সী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে 
সথী, বিচ্ভায় যে শিষ্য, ধর্মে যে গুরু 7 ভাল বাশ্নক বা না বাম্নক, কে সে স্ত্রীকে সহজে 
বিসজ্জন করিতে পারে? আশ্ুমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, বম্বাস্থ্যে যে সখ, রোগে 
“ম ৪মধ,_ অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে ষে যশঃ,_ বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা--ভাল 
ণাশ্বক বা না বান্ুক, কে সে স্ত্রীকে সহজ্জে বিসঙ্জণ করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, 
পরী বিসঙ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক হুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? 
'£ পরীর স্প্মাতে। অস্িরচিত্ত._জানে না যে. 








"সুখযিতি বা] ছুঃখমিতি বা, 
প্রবোধে! নিজ্রা বা কিমু নিমবিলর্পঃ কিমু মদ: 
5ব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমুক্দিয়গণো, 
বিকারশ্চৈতন্তং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥” 


* দুরাহবানং বধে! যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ | 
বিবাহো ভোজনং শাপোৎ্সর্গে মৃত্যুবতত্তথা ॥ 
সাহিত্যদর্পণে 1 
+ “এক্ষণে আমি স্খভোগ করিতেছি, কি ছুঃখভোগ করিতেছি + নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত 
আাছি: কিঘ্।া কোন বিষপ্রবাহ “হে বক্কপ্রবাহের সহিত মিআিত হইয়া, আমার এক্প অবস্থ! ঘটাইয়। 


উত্তরচরিত ৫ 


যাহার পক্ষে 
“ম্ানন্য জীবকুসুমস্থ বিকাশনানি, 


সন্তর্পণান সকলেন্দ্িয়য়োহনানি | 
এতানি তে স্থবচনানি সরোরুহা ক্ষি। 
কর্ণামুতাশি মশসশ্চ রসায়নানি ॥% 
যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,_- 
”“আবিবাহসময়াদৃগৃহে বনে, 
শৈশবে তদহথ যৌবনে পুনঃ । 
স্বাপহেতুরন্থপা শ্রিতোহন্য় 
রামবাহুরুপপানয়েম তে ॥৮1 
যার পত্বী-__ 
_-পগেহে লক্ষ্মী রিয়মৃতবত্তির্নয়ণয়োরসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ | 
অয়ং কঠে বাহুঃ শিশিরমস্থণো। মীঞ্জিকসরঃ |”; 
তাহার কি ক, কি সব্বনাশ, কি জীবনসর্বস্বধবংসাধিক যন্ত্রণা ! তৃতীয়াঙ্কে সেই 
যন্ত্রণার উপধুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্ভোগেই প্রথমাঞ্ধে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন । 
এই প্রণয় সব্বপ্রফুল্পকর মধ্যাচ্সূ্য-_সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদদ্বিনী, যদি 
সে মেঘের কালিমা অন্ুতব করিবে, তবে আগে এই স্ৃয্যের প্রথরতা দেখ । যদি 
সেই অনস্তবিস্তৃত অন্ধকারময় হুঃখসাগরের ভীষণ ব্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সম্দর 
উপকুল,_-প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই সর্বস্থখময় 
উপকূল দেখ । এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় এ অতলম্পর্শী অন্ধকার- 
সাগরে ডুবাইলেন । 
দিয়াছে, অথবা মদ ( মাদক দ্রব্য সেবন ) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্বির করিতে 
পারিতেছি না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ, ৩৯ পৃষ্ঠা । 
এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অহ্থবাদের মমালোচন] উপলক্ষে লিখিত হষ্টয়াছিল। অতএব সে অনুবাদ 
সর্বান্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে । 
* 'কমলনয়নে ! তোমার এই বাক্যগুলি, “শাকাদিসস্তপ্তু জীণনরূপ কুস্থমের বিকাশক, ইন্দিয়গণের 
মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণের অযৃতন্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ওষধস্বরূপ।” উ্ঁ৩১ পৃষ্ঠা । 
1 “রামবাহু বিবাহেব সময় হইতে, কি গৃহ, কি খনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনা- 
বস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের ) কাব্য করিয়াছে |” এ-এ পৃষ্ঠ]। 
“ইনিই আমার গৃহের লক্ীত্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমুতশলাকাগরূপ, ইইারই এই স্পর্শ 
গাত্রলগ্র চন্দনস্বক্ষপ স্খপ্রদ, এবং ইহারই এই বাহু আমার কগস্ত শীতল এবং কোমল মুক্ত/হারকব্নপ।” 
এ-এ পৃষ্ঠা | 


৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব । 
অঙ্মুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে 
ছুর্মনায়মানা গভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার 
অগ্রিুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ধবৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপরিপূর্ণ_স্সেহ যেন ভার ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম । যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার 
প্রপঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার গীড়ন জন্য আন্মন্তিরস্কার করিতেছিলেন-_ তখন 
সীতার কেবল “হোছু অজ্জটত্ত হোদ্ু-__এহি পেক্খক্ষ দাব দে চরিদং”--এই কথাতেই কত 
প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্ত্ে শীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল ! 
সীত] দেখিলেন, | 
“অঙ্গহে দলগবধীলুপপলমাযলসিণিদ্ধমসিণসোহমাঁণমংসলেন দেহসোহ্গগেণ বিগ অখিমিদতাদ- 
দীলমাণপোন্ম হন্দরসিরী অনাপরণুংডিবসম্করসবাপণো সিহগুযুদ্ধমহযগ্ুলা অজ্ঘউত্তো আলিহিদে11”* 
যখন রাম, সীতার বধুবেশ মনে করিয়া বলিলেন, 
প্রতগ্ৃববিরলৈঃ প্রাস্তোন্মীণম্মনোহরকুস্তলৈ- 
দশনমুকুলৈনুদ্ধীলোকং শিশুর্ধতী মুখম্‌। 
ললিতললিতৈক্র্যোত্স্রাপ্রায়েরকতিমবিভ্রমৈ- 
রকৃত মধুরৈরদ্ষাণ]ং মে কুতৃলমঙ্গকৈ£ ॥--+ 
যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা- 
দবিবলিতকপোলং জল্গঈতো রক্রমেণ । 
অশিথিলপবিরভ্তব্যাপৃতৈকৈ কদোষেোো- 
ববিদিতগতযাম। রাত্রিরেৰ ব্যবুংশীৎ ॥% 


* মাহা! 'মার্য্যপুত্রের কি হ্বন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলত্িগ্ধ কোমল 
শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌনর্ধযা। কেমন 'মবলীলাক্রয়ে হরদ্থ ভাজিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে 
শোভিত 1 পিতা বিশ্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভ! দেখিতেছেন! আহা অন্দর | 

1 প্যাতুগণ জৎকালে বাল জানকীর অজ্সৌষ্ঠটবাদি 'দখিয়! কি হথীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও 
অতি ক্ষ স্থত্মা ও অনতি-নিবিড় দস্তগুলি, তাহার উভয়পার্খস্ব মনোহর কুস্তলমনোহর মুখ শ্রী, আর মঙ্গর 
চন্দ্রকিরণ-্সদৃশ নির্মল এসং কৃত্রিমবিলামরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুন্্ হস্ত পদাদি অঙ্গদ্বার। তাহাদের আনন্দের একশেষ 
করিয়া ছলেন।” নৃমিংহবাবুর অন্থধাদ। এই কবিতাটি বালিকা বধূর বর্ণনান চূড়ান্ত । 

% “একত্র শয়ন করিয়। পরম্পরের কপোলদেশ পরম্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং 
উভয়ে এক এক হস্ত বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! অনবরত মৃহুস্বরে ও যরৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে 
করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।”' 


উত্তরচরিত ৭ 


যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
অলসনুলিতমুগ্ধান্তধবসঞ্জাতথেদা- 
দীশিথিলপরিরভোর্তসংবাহনানি | 
পরিমুদি তমুণালীদুর্বলান্তঙ্গকানি, 
তৃধুরসি মম কতা যত্র নিদ্ামবাপ্ত ॥% 
যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন, 
ভোছু, কুবিস্মং জই তং পেকৃখমাণ! অত্তণে! পহবিস্মং 
তখন কত প্রেম উছলিয়। উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় 
চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং 
বি অবরা ক! ?”-_মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ-__ 
“মরামি। হত্ত স্মরামি 1” মন্তরার কথায় রামের কথ! অস্তরিতকরণ ইত্যাদি । স্র্পণথার 
চিত্র দেখিয়৷ সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে, 
সীতা । হা অজ্জউত্ত এত্বিঅং দে দংসণং | 
রামঃ। অগ্রি বিপ্রয়োগত্রস্তে | চিত্রমেতৎ | 
সীতা । যধাতধা হোছু দুজ্জনে অন্নুহং উপ্লাদেই 1% 
স্্রীরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি শুমিষ্ট ব্যঙ্গ ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে। 
কালিদাসের বর্ণনাশত্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম । 
কালিদাসের বর্ণনা তাহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। 
তবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু ধর্ণশীয় বস্তু তাহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক 
শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বশে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া 
বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া 
সকল স্ৃচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন হদ্দর সামগ্রী 
আনিয়! চাপাইয়া দেন। এজন্য তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, 


* “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লাস্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্‌, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় 
আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দনদায়ক, আর দলিত মুণালিনীর হাম ম্লান ও দুর্বল সা অঙ্গ আযার 
বক্ষঃস্থলে রাখিয়! নিদ্রা গমন করিয়াছিলে |” এ বাবুর অহ্বাদ। 

1 হৌক- আমি রাগ করিব-যদি তাহাকে দেখিয়া না ভুলিয়। যাই। 

% সীতা । হা '্মার্য্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 

রাম। বিরহের এত ভয়--এ যে চিত্র । 
সাত | যাঁহাই হউক না- ঘুর্জন ভলেই মন্দ ঘটায়। 


৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


তেমনি মাধুধ্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। 
ভবভূঁতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণণীয় বস্তুর 
প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অস্কিত করেন ! ছুই চারিট! স্কুল রুথায় একটা চিত্র 
সমাপ্ত করেন__কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিস্তু সেই দুই 
চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমূজ্জল, কখন মধুর, 
কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে । মধুরে কালিদীস অদ্বিতীয়_-উৎকটে ভবভূতি । 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমান্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্বাত 
হইয়াছে,_যথা, রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বণিত বরকন্যা রূপ । ভবভূতির বর্ণনাশক্তির 
বিশেষ পরিচয়-দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ । 
প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি । 

"বচ্ছ, এসে কুস্মিদ কঅন্বতরুতণ্ডধিদবরহিণো| কি্ামভেআো| গিরী, জত থ ণুভাবপোহগগমেত্ব- 
পরিসেসধৃসরসিরী মুহুত্বং মুচ্ছস্তো! তুএ পরুর্দিএণ 'অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্ত! আলিহিদে117% 

তুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমন্থরূপ চিত্র 
স্থজিত করিলেন! 

চিত্র দর্শনাস্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে ছুম্ুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ 
রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন । 

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়৷ ভারতে খ্যাত, কিন্ত বস্ততঃ 
বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্বগুণবিভূষিত বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন 
নাই । রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোম, কিস্ত সে সকল দোষ গুণাতিরেক- 
মাত্র । এই জন্য তাহার দোষগুলিনও মনোহর । কিন্ত গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা 
মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহস্তা, তাহা 
বলিয়। কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাওবেরা মাতৃকথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পতীর 
পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়! কি অনেকের একপতীত্ব দোষ নয় ? 

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন ।__যথা, বালিবধ। কিন্তু তিনি যে 
সকল অপরধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসজ্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর । শ্রীরামের 
চরিত্র কোন্‌ দোষে কলুষিত করিয়। কবি তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, 
তাহার আলোচনা কর! যাউক। 

* বৎস, এই যে পর্বত, যছুপরে কুদ্গুমিত কদস্থে ময়ুরেরা! পুচ্ছ ধরিতেছে__উহ্বার নাম কি 1 


দেখিতেছি; তরুতলে আর্্যপুত্র লিখিত-_তাহার পূর্ববসৌন্দর্ষ্ের পরিশেষমাত্র ধূসর শ্রীতে তাহাকে চেনা 
ধাইতেছে। তিনি মুহুমুহঃ মুচ্ছ! যাইতেছেন--কাদিতে কাদিতে তুমি তাহাকে ধরিয়া! আছ। 


উত্তরচরিত ৯ 


ধাহারা সাআ্াজ্য শাসনে ব্রত্তী হয়েন, প্রজারঞ্জন ভাহাদিগের একটি মহুনবর্ম। গ্রীক 
ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্ত ইহার সীমাও আছে। 
সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজ প্রজার হিতার্থ আপনার 
অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞনপ্রবৃত্তি গুণ। ব্রটস কৃত আত্মপুত্রের বধ-দণ্ডাজ্ঞা এই 
গুণেন উদাহরণ । যে রাজা গ্রজার প্রিয় হইবার জগত হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই 
রাজার প্রজারঞনপ্রবৃত্তি দোষ । নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ । রোবস্পীর 
ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ । 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারপনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জন করেন । 
অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারপগ্রক ছিলেন । কিন্ত রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল 
না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্ত প্রজারঞনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞন রাজাদিগের কর্তৃব্য 
বলিয়াই, এবং ইক্ষাকুবংশীয়দিগের কুলধর্্ম বলিয়াই তাহাতে তাহার এত দুর দার্ট। তিনি 
অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, 
| ন্েছং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি | 
আরাধনায় লোকন্ত মুঞ্চতে! নাস্তি মে ব্যথা ॥% 
এবং ছুন্ধুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কার্যেণ লোকশ্যারাধনম্‌ ব্রতং। 
যৎ পৃজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥1 
তবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধন্্ম এবং রাজধর্ পালনার্থ, 
ভার্ধাকে পবিত্র জানিয়াও ত্যাগ করিলেন । রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও 
জানিতেন যে, সীত। পবিভ্রাষ+_ 
অস্তরাত্বা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্‌। 
তিনি কেবল রাজকুলমলত অকীন্তিশক্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা৷ পত্বীকে ত্যাগ 
করিলেন । “আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! 
আমি এ অকীন্তি সহিব না-_যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব ।” এইরূপ 
রামায়ণের রামচন্দ্রের গবিবত চিত্তুভাব । 


* প্প্রজারঞ্রনের অনুরোধে স্নেহ দয়া, আত্মস্খ, কিম্বা! জানকীকে বিসজ্জন করিতে হইলেও আমি 
কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না|” নসিংম্বাবুর অশ্নবাদ | 

1 “লোকের আরাধন! কর! সাধু ব্যক্িদিগের পক্ষে সর্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাহাদের 
পক্ষে মহত্ব্রতত্বর্ূপ । কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন 1” এ । 

২. 


১৩ বিবিধ প্রবদ্ধ 


বাস্তবিক সর্ধ্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল- 
প্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ 
প্রাচীন গ্রস্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্সীকিপ্রণীত নহে । তাহা হউক বা না 
হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । তখন আর্ধযজাতি বীরজাতি ছিলেন। 
আর্ধ্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন । রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাভীর্য্য 
এবং ধের্য্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি-_তখন ভারতবাঁয়ের আর সে চরিত্রের 
নহেন। ভোগাকাত্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল । 
তবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ । তীহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গান্তীধ্য এবং 
ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘ্বণা হয় । 
সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাস্ুলভ বিলাপ করিলেন, 
তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মুচ্ছিত হইলেন। তাহার পর ছুশ্পুখের কাছে 
অনেক কাদাকাটা করিলেন । অনেক সুদীর্ঘ ব্ৃতা করিলেন । তন্মধ্যে অনেক সকরুণ 
কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিদ্ধ হয়! এত বালিকাব মত 
কাদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণ] হয় । উদাহরণ ;__ 

“হ] দেবি দেবযজনসভ্ভবে ! হা স্বজন্মাহ্ুগ্রভপবিব্রিতবন্ুদ্ধরে । হা নিষিজনকবংশনন্দিনি ! 
হা পাবকবশিষ্ঠারুন্বতীপ্রশস্তশীলশালিনি ! হা! রামময়জীবিতে | হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি ! হা 
প্রিয়স্তোকবাদিনি ! কথমেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণাম: 1”* 
এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাদিয়াছেন? কিছুই 

না। মহবীর প্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদৃগণকে 
কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরাপ বলে 1” সকলে তাহাই 
বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন । 
যুচ্ছাও গেলেন না”_মাথাও কুটিলেন না__ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত 
হইয়া, কাতরতাশৃন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ভাকাইলেন। ভ্রাতুগণ আসিলে, পর্ববতবং 
অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে... অপন "অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি 
সীতাকে পবিভ্রা জানি-_সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম__কিস্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ । 
অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।” স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষমণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার 


* পহা1 দেবি যজ্ঞতূমিসস্তবে ! হ1 জন্মগ্রহণপবিত্রিতবন্তন্ধরে । হা নিমি এবং জনকবংশের 
আনন্দদাত্রি। হা অগ্নি বশিষ্ঠদেব এবং অরুত্বতীসদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে ! হা রামময়জীবিতে ! হা 
মহাবনবাসপ্রিয়লহচরি ! হা মধুরভাষিণি ! হা মিতবাদিনি! এইন্সপ হুইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে 
এই ঘটিল।”-_নৃসিংহবাবুর অনুবাদ | 


উত্তরচরিত ১১ 


করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।” যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্ধ্যে 
রাজাহচরকে রাজ। নিধুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষমণকে সীতাবিসর্জনে নিযুক্ত করিলেন। 
চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-ম্চক কথা ব্যবহার করিলেন না। এমর্মাণি কৃত্তরতি” 
ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশক্কায় নহে-_-অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাহার এই কয়টি 
কথায় কত দ্ঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এই স্থল উত্তরাকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং 


অন্ববাদিত করিলাম । 


তশ্তৈবং ভাষিতং শ্রত্ব৷ রাঘবঃ পরমার্ভবৎ। 
উবাচ স্বহাদঃ সর্বান্‌ কথমেতদ্বদস্ক মাম্‌॥ 

সর্বে তু শিরস। ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ। 
প্রত্যুচু রাঘবং দীনমেবমেতম্ন সংশয়ঃ ॥ 

শরত্বা তু বাক্যং কাকুত্ঃ সর্ধেষাং সমুদীরিতম্‌। 
বিসঙ্জয়ামাস তদ। বয়ন্তান্‌ শক্ত কদনঃ | 

বিস্জ্য তু সুহদ্বর্গং বুদ্ধ্য। শিশ্চিত্য রাঘবঃ | 
সমীপে দ্বাস্কমাসীনমিদং বচনমত্রবীৎ ॥ 

শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্্পণং উুভলক্ষণং। 

ভরতং চ মহাভাগং শক্রত্বমপরাজিতং ॥ 


তে তু দৃষ্ট। মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথ]। 
সন্ধ্যাগতমিবা দিত্যং প্রয়া পরিবঞ্জিতং ॥ 
বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট1 রামস্ত ধীযতঃ। 
হতশোভং যথা পন্মং মুখস্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥ 
ততোহভিবাগ ত্বরিতাঃ পাদৌ বামন্ত মৃদ্ধীভি: | 
তস্ৃঃ সমাহিতাঃ সর্ব ক্বীমন্তশ্রণ্যবর্তয়ৎ । 
তান্‌ পরিষজ্য বাহুভগ্পসূথাপ্য চ মহাবল:। 
আসনেঘাসতেত্যুক্ষী ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ 
ভবন্তে৷ মম সর্বস্ব ভবস্তে! জীবিতং মম! 
ভব্তিশ্চ কতং রাজ্যং পালয়াযি নরেশ্বরাঃ ॥ 
ভবস্তঃ কৃতশাস্তার্থ! বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্িতাঃ। 
ংভুয় চ মদর্থো হয়ম্্েষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ 
তথা ব্দতি কাকুৎস্থে অধধানপরায়ণাঁঃ। 
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্কে কিন, রাজা ভিধান্যতি ॥ 


৯১২ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


তেষাং সষুপবিষ্থানাং সর্ধেষাং দীনচেতসাম্্‌। 
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুধ্যত!1 ॥ 
সর্ষে শৃণুত ভন্রং বো মা কুরুধবং মনোহন্তথা । 
পৌরাণাং মম সীতায়! যাদ্দশী বর্ততে কথা ॥ 
পৌরাপবাদঃ সুমহান তথা জনপদস্য চ। 
বস্ততে ময্ি বীভৎ্সা সা মে মন্মাণি কৃম্তাতি ॥ 
'অহং কিল কুলে জাত হক্ষাকুণাং মহাত্নাম্‌। 
সীভাপি সৎ্কুলে জাতা জনকানাং মহাত্বনাম্‌ ॥ 
ঙ্ঃ সর ০ 
অস্তরাক্স! চ মে বেভ্তি সীতাং শুদ্ধাং যশম্ষিনীম্‌ | 
ততে। গৃহীত্বা বৈদেহীমযষোধ্যামহমাগতঃ ॥ 
অয়ং তু মে মহান্‌ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে | 
পীরাপবাদঃ ক্থমহাংস্তথা জনপদন্ত চ ॥ 
অকীত্তিরন্ত গীয়েত লোকে ভৃত্য কম্তচিৎ ! 
পতত্যেবাধমালে কান্‌ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে ॥ 
অকাীর্তিনিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেধু পুজ্যতে | 
কীত্ত্যর্থং তু সমারভ্তং সর্বেষাং জ্মহাত্মনাম্‌ ॥ 
অপ্যহং জাবিতং জহযাং যুল্মান্‌ বা পুক্রষ্র্ভাহ | 
[| অপবাদভক্ষাত্ভীতঃ কিং পুনজ্জন কাত্জাম্‌ ॥ | 
তশ্রাস্তবস্ত- পশ্যস্ত পত্ভিতং শোকসাগনে । 
নভি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্দ্ছিঃখমতোহধিকং ॥ 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্র স্থমস্্রাধিষ্ঠিতং রথং। 
আরুহা সীতামারোপ্য বিষয়াস্তে সমুতৎস্হজ ॥ 
গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বাল্সীকেস্ত মহাজন: | 
আশ্রমে দিব্যসক্কাশভ্তমসাতীবমাশ্রিত: ॥ 
ভত্রৈনান্ষিজনে দেশে বিস্যজ্য বন্থুনশ্দন। 
শীঘ্রমাগচ্ছ তসৌমিত্রে কুরুদ্দ বচনং মম ॥ 
ন চাশ্মিন্‌ প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন । 
তস্মাত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্ধযা বিচারণ1 ॥ 
অঞ্ীতিহি পর? মহাং ত্বশ্সৈতং প্রতিবারিতে | 
শাপিতা হি ময়! ষুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ ॥ 
যে মাং বাক্যাস্তরে ব্রয়ুরঙনেতুং কথঞ্চন । 
অহিতানাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥ 


উত্তয়চরিত ১৩ 


যানয়ন্ধ ভবস্তে। মাং ষদি মচ্ছাসনে স্থিতা: | 
ইতোহগ্ভ নীয়তাং সীতা! কুরুঘ বচনং মম ॥* 


* অনুবাদ । তাহার এই মত কথা শুনিয়। রাম, পরম ছুঃখিতের ন্যায় সুহাৎ সকলকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কেমন, এইন্প কি আমাকে বলে?” সকলে ভূমিতে মন্তক নত করিয়। অভিবাদন ও প্রণাম 
করিয়া, ছুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এইব্ধপই বটে--সংশয় নাই |” তখন শক্রুদমন রামচন্দ্র সকলের 
এই কথা শুনিয়া বয়স্তবর্গকে বিদায় দিলেন | বদ্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বার! অবধারিত করিয়া 
সমীপে আসীন দৌবারিককে এই কথ। বলিলেন যে, গুভলক্ষণ স্ুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্পণকে ও মহাভাগ ভরতকে 
ও অপরাজিত শক্রপ্রকে শীগ্র আন | *% * * তাহার! রামের মুখ, রাহগ্রস্ত চন্দ্রের ম্থায় এবং সন্ধ্যাকালীন 
আদিত্যের সায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্‌ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাম্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পস্সের 
ন্যায় দেখিলেন। তাহার! ত্বরিত তাহার অভিবাদন করিয়। এবং তাহার পদযুগল মন্তরকে ধারণ করিয়া 
সকলে সমাহিত হইয়া রছিলেন। রাম অশ্রপাত করিতে লাগিলেন | পরে বাহুযুগলের দ্বার! তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন ও উত্থাপনপূর্বক মহাবল রামচন্দ্র তাহার্দিগকে “আসনে উপবেশন কর” এই বলিয়া! কহিতে 
লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ ! আমার সর্বস্ব তোমর। ; তোমর1 আমার জীবন ; তোমাদিগের কত রাজ্য 
আমি পালন করি। তোমরা শাস্তার্থ অবগত ; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমাঞ্জিত করিয়াছ। হে 
নরেশ্বরগণ. তোরা মিলিত হইয়া, যাহা বলি, তাহার অনুসন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই কথ। বলিলে 
অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজ। কি বলেন” ইহ! ভাবির! উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন। 

তখন সেই দীনচেতা উপৰিষ্ট ভাতৃগণকে পরিশুফমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের 
মঙ্গল হউক। আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথ বর্তিয়্াছে, তাহ! শুন-_-মন অগ্তথা করিও 
না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার স্থুমহান্‌ অপবাদরূপ বীভৎস কথ! রটিয়াছে, আমার তাহাতে 
মর্মচ্ছেদ করিতেছে । আমি মহাত্ন! ইক্ষাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্বা জনকরাজের সৎকুলে 
জন্মিয়াছেন। আমার অস্তরাত্বাও জানে যে, যশস্থিণী সীত শুদ্ধচরিত্রা | 

কু ষ পু 

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আলিলাম | এক্ষণে এই মহান অপবাদে আমার 
হৃদয়ে শোক বর্তিতেছে | পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান অপবাদ হইয়াছে । লোকে যাহার 
অকীত্তিগান করে, যাবৎ সেই অবীর্তি লোকে প্রকীর্তিত হইবে, তাবৎ মে অধমলোকে পতিত থাকিবে । 
দেবতারা অকীর্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্তিই সকল লোকে পুজনীয়া। সকল মহাত্মা! ব্যক্তিদের 
যত্বু কীত্তিরই জন্য । হে পুরুবর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হুইয়! জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার 
ত কথাই নাই। 

অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি ! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে 
আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে নুমস্ত্াধিটিত রথে পীতাকে আরোপণ 
করিয়। স্বয়ং আরোহণ করিয়া, ভাহাকে দেশাস্বরে ত্যাগ করিয়া আইস । গঙ্গার অপর পারে তমস! নদীর 
তীরে মহাত্থা বান্মীকি মুনির স্বর্গকুল্য আশ্রম । হে রঘুনদ্দন! সেই বিজনদেশে ভুমি ইহাকে ত্যাগ 
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এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জলকুলসভভূত, 
মহাতেজন্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হঘ্বিদ্ধ সিংহের হ্যায় রোষে হুঃখে গর্জন করিয়া 
উঠিলেন। ভবৃতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়৷ কাদিতে বসিলেন। 
তাহার ক্রম্দনের কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি । রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জদ্য 
আবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম । 
রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্শা নৃুশংসোহশ্মি সংবৃত্ত: 
শৈশবাৎ প্রস্থতি পোষিতাং প্রিয়াং 
লৌহবদাদপূথগাশয়ামিমাম। 
ছল্সন। পরিদদামি যৃত্যুবে 
সৌনিকো! গৃহশকুস্তিকামিব | 
তৎ কিমন্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষয়ামি | 
[ সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুননমধ্য বাহুমাকর্ষন্‌ । 
অপূর্ব কর্মচাগ্ডালময়ি মুদ্ধে বিমুঞ্চ মাম্‌। 
শিতাসি চন্দনভ্রান্ত্য1 ছুব্বিপাঁকং বিষক্রমম্‌ ॥ 
উত্থায়। হস্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, অগ্য পর্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্ত, 
ৃনতষধূনা জীর্গারণ্যং জগৎ, অসার: সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোহল্ি, কিং করোষি। 
ক৷ গতিঃ। অথবা 
ছঃখসংবেদনায়েব রামে চৈতন্যমাহিতম্‌ । 
মর্্বোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ কীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥ 
₹1 অন্ব অরুত্ধতি, হ1 ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্ৌ, হা ভগবন্‌ পাঁবক, হা দেবি ভূতধান্তি, 
হা] তাত জনক, হ| তাত, হা! মাতর$, হ! পরযোপকারিন্‌ লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সথ মহারাজ 
গরীব, হা সৌম্য হন্মন্, হাঁ সখি ভ্রিজটে, দূবিতাঃ স্বঃ পরিভূতাঃ স্থঃ রামহতকেন। অথবা 
কো নামাহমেতেষামাহ্বানে | 
তে হি মনে মহাত্বানঃ কৃতদ্রেন ছুরাত্বন। | 
ময়া গৃহীতনাযান:ঃ স্পৃশ্যতস্ত ইব পাপন! ॥ 


করিয়া শীঘ্র আইস,_মামার বচন রক্ষা কর-_সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবা” কিছুই 
করিও না। অতএব হে সৌযিত্রে! যাও-_এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । তুমি 
যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরযাপ্রীতিকর হইবে । আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বার 
তোমারদদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্ত কোনরূপ কোন কথা 
বলিবে, আমার 'ভীষ্হানি হেতুক তাহার শক্র খ্যাতি নিত্য বর্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া 
তোমর। আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা! কর, অন্ত সীতাকে লইয়া! যাও। 
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যোইহুম্‌। 
বিশ্বস্তাত্ুরসি নিপত্য লন্বনিদ্রা- 
ুম্ুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্ত শোতাম্‌। 
আতঙ্ষ"্ফ,রিতকঠো রগর্ভগুব্বাং 
ক্রব্যাস্্যো বলিমিব নিত্বণঃ ক্ষিপামি ॥ 
লীতায়াঃ পাদো শিরসি কৃত! । দেবি দেবি, অয়ং 
পশ্চিমন্তে রামগ্ত শিরসি পাদপহ্বজম্পর্শ; 
ইতি রোদিতি।* 


* হায়কিকষ্ট | নিষ্ঠুরের মত, কি ঘ্বণাজনক কর্ণই করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছি ! বাল্যাবস্থা হইতে 
ধীহাকে প্রিয়তষ! বলিয়। প্রতিপালিত করিয়াছি ; যিনি গা প্রণয়বশতঃ কোন ব্ূপেই আপনাকে আম। 
হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে, মাংসবিক্ষয়ী যেষন গৃহপালিত! পক্ষিণীকে 
অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কালগ্রাস্গে নিপাঁতিত করিতে প্রবৃত্ত হইস়্াছি। অতএব 
পাতকী, স্থৃতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার 
বক্ষ-স্বল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্বক ) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি 
অনৃষ্টটর এবং অশ্রতপূর্ব পাপ কর্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষত্রমে এই 
ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই ) আশ্রয় করিয়াছিলে ? (উঠিয়া) হায়! এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন 
হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে পৃথিবী শুন্ত এব? জীর্ণ অরণ্য সদৃশ 
নীরস বোধ হইতেছে । সংশার অসার হইয়াছে । জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বর্ূপ বোধ হইতেছে । 
হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম! এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। (চিত্ত করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি 
হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিষিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবান্বর সঞ্চার 
হইয়াছিল, নতৃব! নিজ জ্রীবন পর্য্যস্তেও কেন বজের ন্যায় মর্মভেদ করিতে থাকিবে? হা! মাতঃ অরুদ্ধতি ! 
হা] ভগবন্‌ বশিষ্ঠদেব ! হ1 মহাত্সন্‌ বিশ্বামিত! হা ভগবন্‌ অগ্নে। হা নিখিল ভূতধাত্রি ভগবতি 
বন্বদ্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ )! হা কৌশল্য। প্রভৃতি মাতৃগণ ! হ1 পরমোপকারিন্‌ 
লঙ্কাপতি বিভীষণ ! হা! প্রিয়বন্ধো হ্বত্রীব! হা সৌম্য হহ্বমনূ! হ] সখি ব্রিজটে ! আজি হতভাগ্য 
পাপিষ্ঠ রাম তোযাদিগের সর্বনাশ ের্বস্বাপহরণ) এবং অবমানন] করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । (চিন্তা করিয়া) 
অথবা! এই হতভাগ্য এখন তাহাদ্িগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে । কারণ, এই পাপাত্বা! ককৃতত্ব 
পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্বাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাহার পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবন!। 
যেহেতুক আমি দৃরবিশ্বাম বশতঃ বক্ষ-স্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশত: ঈষৎ কম্পিত 
গর্ভভরে মন্থর1 দেখিয়াও অনায়াসেই উম্মোচন পূর্বক নির্দায় হদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের স্যায 
নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণতয় মণ্তকর্থার! গ্রহণপুর্বক ) দেবি! দেবি! রামের 
দ্বারা তোমার পদপন্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল) খই বনি দন করিতে লাগিলেন । ) 


১৬ বিবিধ প্রযদ্ধ 


ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিস্তু ইহা আধধ্যবীর্যযপ্রতিম মহারাজ রামচন্ট্রের 
মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত 
হইত। কিস্ত ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত 
বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়। 
আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে 
পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে । 

তবভঁতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র ; 
রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাবোর উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার । সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার 
সরস বিবৃতি । কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে 
চাহেন ; সে সকল কার্ধয করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্ঠীকৃত করিবার প্রয়োজন 
তাদৃশ বলবৎ নহে । কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ । নাটককারের নিকট আমর! 
নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। ম্থতরাং তাহাকে চিত্তভতাষ অধিকতর স্পষ্তীকৃত 
করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্বাক হয়। কিস্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের 
রামবিলাপ মনোহর নহে । সে কথাগুলিন কীরবাক্য নহে-_নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্‌ 
যুবকের কথা । 

প্রথমান্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান । উত্তরচরিতের একটি 
দোষ এই যে, নাটকবণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে 
উইন্টর্স টেল নামক সেক্ষগীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে সীতা যমন সস্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান 
করিলেন, তাহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। 
রামচন্দ্রের পূর্ববপ্রদত্ত বরে দিব্যান্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল । এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ 
যজ্ঞাহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে 
প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শশ্ক নামক কোন 
নীচজাতীয় ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে । ইহাতে তাহার রাজ্যমধ্যে 
অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র 'এ শুদ্র তপস্বথীর শিরশ্ছেদ মানসে সমস্ত 
তাহার অস্ুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শন্বক পঞ্চবটার বনে তপঃ 
করিতেছিল। 

দ্বিতীয়াঙ্কের বিফস্তকে মুনিপত্বী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাষস্তীর প্রমুখাৎ এই 
সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে । যেমন প্রথমান্কের পূর্বের প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের 
পূর্বে একটি একটি বিষন্তক আছে। এগুলি অতি মনোহর । কথন বিছষী খাষিপত়ী, কখন 


উত্তরচরিত ১৭ 


প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমস! মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্াধরী, এইরূপে সৌন্দ্্যময়ী 
স্ষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিম্তক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরস্তই 
শ্বন্দর | যথা 7-- 
অধ্বগবেশা তাপসী | ' য়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুন্থুমপল্লবার্থেণ খামুপতিষ্ঠতে | (১) 
শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর ক! বড় সৃম্দর__ 
বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যখেৈব তথ। জড়ে 
নচ খলু তয়োজ্ঞর্ণনে শক্তিং করোতাপচত্তি বা। 
ভবতি চ তয়োভূয়ান্‌ ভেদঃ ফলং প্রন্ছি তদ্যথ। 
প্রভবতি গুচিবিষ্বোদগ্রাহে মণির্ন যুদাং চয়ত ॥ (২) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত শুন্নর ভাব আছে 
যে, তদপেক্ষা শৃন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই । উপরে উদ্ধত কবিতা এই কথার 
উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র শশ্বুকের সঙ্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটার বনে শনৃককে পাইলেন, এবং 
খচ্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন । শশ্বক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপযুক্ত হইয়া 
রামকে প্রণিপাত করিল। 'এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পৃর্্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে 
লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর । 
স্িগ্বশ্যামাঃ কচিদ্পরতো! ভীষণাভোগকুক্ষা£ 
খানে স্থানে মুখরককুভে। ঝাক্কতৈনিঝরাণাম । 
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদগর্তকাস্তা রয়িশ্রাঃ 
সন্দশ্যস্তে পরিচিতভূবে। দণ্ডকারণাভাগাঃ ॥ 
এতানি খলু সর্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচগ্শ্বাপদকুলপক্কুলগ্রিগ্ভ্বগাপি জনস্কানপর্যস্তদার্থারণ্যানি 
ক্ষিণাং দিশমভিবর্তস্তে | 
তথাহি 
নিষ্ষ,জন্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্গসত্বস্বনাঃ 
স্বেচ্ছা স্বগ্তুগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তা প্র; | 
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসংস্বল্লাসো যান্বয়ং 
তৃষ্যস্তিঃ প্রতিস্থ্য্যকৈরজগবঞ্েদঙব: পীয়তে ॥ 


(১) অহো। এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্থের দ্বার! আমার অভ্যর্থন। করিতেছেন। 

(২) গুরু বুদ্ধিমান্কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রপ দিয়া থাকেন । কাহারও জ্ঞানের বিশেষ 
সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্ত তথাপি তাঁহাদের ষযধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে | কেবল নির্শল 
মণিই প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিতে পারে ; মৃত্তিকা তাহা! পারে ন1। 


১৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


অখৈতানি মদকলযযূরকঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্য্যত্তৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহলদ্ছায়তরুপতরুধ্ত- 
মণ্ডিতানি অসন্্রাস্তবিবিধুগযৃখানি। পশ্যতু মহাহভাবঃ প্রশাস্তগম্ভীরাণি মধ্যমারপ্যকানি | 
ইহ সমদশবুস্তাক্রাস্তবানীরবীরুৎ- 
প্রসবস্থর ভিশীতম্বচ্ছতোয়। বহস্তি। 
ফলভরপরিণামশ্যা মজন্ুনিকুগ্জ- 
ঘলনমুখরভূরিআোতসে নিঝ রিপ্যঃ ॥ 
অপিচ 
দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লকযুন- 
মহুরসিতগুরূণি স্তানমন্তরুতানি। 
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা- 
মিভদলিতবিকীর্ণগ্র্থিনিষান্দগন্ধ: ॥ (১) 
প্রবন্ধের অসহা দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধত করিতে পারিলাম না। 
শগ্ব,ক বিদায়ের পর পুনরাগমনপুরর্বক রামকে জানাইলেন যে, অগন্তয রামাগমন শুনিয়া 
তাহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন । শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন 
ক্রৌধ্াবত পর্ধতাদির বর্ণনা অতি মনোহর । আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা 
করি না, কিন্ত এরূপ অস্ুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না। 
 গুঞ্সৎকুগ্তকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক- 
্শ্বাড়গ্বরমুকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌধ্শাবতোহয়ং গিরিঃ | 





(১) এই যে পরিঠিততুমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখ! যাইতেছে । কোথাও সিপবশ্টাম, কোথাও ভয়ঙ্কর 
রুক্ষদৃশ্থা, কোথাও বা] নিঝ'রগণের ঝরঝরশব্দে দিক সকল শব্দিত হইতেছে * কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও 
মুনিগণের আশ্রয়পদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদ" এবং মধ্যে মধ্ো অরণ্য । 

এ যে জনস্কান পর্য্যস্ত দীর্ঘ অরণা সকল দক্ষিণ দিকে চলিতেছে । এ সকল সর্বলোকলোমহর্ষণ__ 
অভ্র গিরিগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস পশুগণে সমাঁকুল | কোথাও বা! একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পণুদিগের 
প্রচণ্ড গর্জনপরিপূর্ণ ; কোথাও ব1 স্বেচ্ছাস্তপ্ত গভীর গর্জনকারী ভূজঙ্গের নিশ্বাসে অগ্নি প্রজলিত। 
কোথাও গর্ডে অল্প জল দেখা যাইতেছে । তৃষিত কৃকলাসের1 অজগরের ঘশ্মবিন্দু পান করিতেছে । 

* ৬ * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশাস্ত গভীর ! মদৃকল ময়ূরের কের স্যার 
কোমলচ্ছবি পর্বতে অবকীর্ণ ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রপ্ধান কাস্তি, অনতিপ্রো বৃক্ষসমূহে শোভত; এবং ভয়শুন্ত 
বিবিধ মৃগযুথে পরিপূর্ণ | স্বচ্ছতোয়! নিরবরিণী সকল বহুজ্োতে বছিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল ততস্থ 
বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃত্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়। জলকে শ্বগন্ধি 
এবং স্ুশ্ীতল করিতেছে; আোতঃ পরিপকফলময় শ্যামজন্থবনান্তে গলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে । 
গিরিবিবরবাসী যুব! ভল্ল,কদিগের থুৎকারশব্দ প্রতিধ্বনিতে গভীর হইতেছে । এবং গজগণের তার! ভগ্ন 
শল্পকী বৃক্ষের বিক্ষিণড গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় স্গন্ধ বাছির হইতেছে । 


উত্তরচরিত ১৪ 


এতশ্মিন্‌ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কুজিতৈ- 
রুদেল্পস্তি পুরাণরোহিণতরুত্বন্ধেযু কুভীনসাঃ ॥ 
এতে তে কুহরেষু গদগদনদদেগাদাবরীবারয়ে! 
মেঘালস্কতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভূতো দক্ষিণাঃ। 
অন্তোন্তপ্রতিঘাতসন্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ- 
রুত্তালাস্ত ইয়ে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎ্সঙ্গমাঃ ॥ (১) 
তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর । সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় 
মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ ছুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম 
অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। 
যিনি মাকৃবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, 
পারম্পর্য্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্্রমুপ্ধ করে। কার্যযগত এই গুণ 
নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার ; বিশেষতঃ প্রথম ও 
তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপুর্ধ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে 
আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই । 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিষস্তক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিফস্তক ঘতোধিক। গোদাবরী- 
সংমিলিতা তমসা ও মুরলা নায়ী ছুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষায়ণী কথা 
কহিতেছে। 
অগ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়াছেন । প্রথম বিরহে 
তাহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। পূর্বে বণিত হইয়াছে । কালসহকারে 
সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই? সর্বসস্তাপহর্তা কাল 
এই সম্ভাপের শমতা সাধিতে পারে নাই । 
অনিভিন্নো! গভী রত্বাদস্তর্গ ঢঘনব্যথঃ। 
পুটপাকপ্রতীকাশে! বামহ্য করণে! রসঃ ॥ (২) 





(১) এই পর্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশব্দিত 
বাযুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকের] নিঃশব্ধে আছে । এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল 
ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়| পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়! আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্বত । 
পর্বতকৃহরে গোদাবরীবারিরাশি গদগদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অপন্কৃত হইয়া নীল 
শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্র নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসমন্থুল 
চঞ্চল তরঙগকোলাহলে দুদ্ধর্য হইয়া রহিয়াছে । 

(২) অবিচলিত গভীরত্বহেতৃক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢব্যথ রামের সন্তাপ মুখবন্ধ পাত্রমধ্যে 
পাকের সম্ভাপের গ্ঠায় বাছিরে প্রকাশ পায় ন|। 


৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


এইরূপ মন্মমধ্যে রুদ্ধ সম্ভাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকন্মাহুষ্ঠান 
করিতেন । রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ প্রকাশ পায় না; কিন্ত 
আজ পঞ্চবটাতে আলিয়া রামের ধৈর্্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই 
জনস্থান; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, 
সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহ! পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই ঘাদশ 
বতসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে-স প্রবাহবলে, এই গোদাবরীআোতঃস্থালিত 
শিল[চয়ের হ্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে ? 

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন্‌ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ । তখন 
মুরল। কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, “ভগবতি ! সাবধান থাকিও-_আজ 
রামের বড় বিপদ । দেখিও, রাম যদি মুচ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপুর্ণ শীতল তরঙ্গের 
বাতাসে মৃদ্ধ মুর তাহার মুচ্গ ভঙ্গ করিও।” রঘুকুলদেবতা ভাগীরী এই শোকতপনাতপ- 
সন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সব্বসস্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে 
পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্সিগ্চতায় অগ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে । সেই ছায়া 
হইতে কবি এই তৃতীয়াহ্ছের নাম রাখিয়াছিলেন “ছায়া ।”--এউ ছায়া, সেই বহুকালবিস্থৃতা, 
পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাণিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া । 

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পুথিবী বালক ছৃইটিকে বাল্মীকির 
আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অগ্ কুশলবের 
জন্মতিথি-_সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুম্থমাপ্তলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সৃষ্যদেবের পুজা 
করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিগ্রভাবে রঘুকুলবধূকে 
অদর্শনীযা করিলেন । ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে 
কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। 

সীতা তখন জানেন ন। যে, রাম জনস্থানে আমিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে 
প্রবেশ করিলেন । তখন তাহার আকৃতি কিরূপ? তাহার মুখ “পরিপাণুছ্র্বল কপোল- 
মুন্দন"--কবরী বিলোল-_শারদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুসুমাস্তর্গত পত্রের ম্যায়, বদ্ধনবিচ্যুত 
কিসলয়ের মন্ত সীতা সেই অরণ্যে গ্রবেশ করিলেন । জনস্থানে তাহার গভীর প্রেম ! 
 পুর্ববনুখের স্থান দেখিয়া বিশ্মৃতি জন্মিল__-আবার সেই দিন মনে পড়িল। খখন সীতা 
রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসভ্তীর সহিত তাহার সখিত্ব 
হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহত্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন 
কবাইয়া পুত্রের ম্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। 
এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যুখপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি 


উত্তরচরিত ৃ ২১ 


আক্রমণ করিল । সীতা তাহা দেখেন নাই । কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসস্তী দেখিতে পাইয়া 
ছিলেন । বাসস্তী তখন উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “সর্ধনাশ হইল, সীতার পালিত 
করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী ! 
সেই বাস্তভী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হল্তিশাবকের বিপদে 
বিহবলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, “আধ্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!” কি ভ্রম! 
আর্ধপুত্র ? কোথায় আর্ধ্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা 
মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন । এ দিকে রামচন্দ্র 
লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটা বিচরণ করিবার 
মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মুচ্ছিতা সীতার কানে গেল । 
অমনি সীতার যুঙ্ছাভঙ্গ হইল-_সীতা ভয়ে, আহলাদে, উঠিয়া! বদিলেন। বলিলেন, “এ কি 
এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশবের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণ- 
বিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আম] হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহলাদিত করিল ?” 
দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, “কেন বাছা, একটা অপরিস্ফুট 
শব শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি 1” সীতা বলিলেন, “কৃ বলিলে 
ভগবতি? অপরিস্ফুট ? মামি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আর্ধ্যপুত্র কথা কহিতেছেন 1” 
তমসা যখন দেঁখিলেন, আর লুকান বৃথা-_বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শুড্র 
তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া নীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের 
পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়ঃ সেই স্বামী 
আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়। সীতা কিছুই আহলাদ 
প্রকাশ করিলেন না--“কই' স্বামী-কোথায় সে প্রাণাধিক ?” বলিয়া দেখিবার জঙ্য 

তমসাকে উৎগীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন__ 
"দিঠঠিয়া অপরিহীনরাঅধন্মো কৃখু পে। রাআ”--“সৌভাগাক্রমে সে রাজার রাজধর্ব পালনে 

ক্রটি হইতেছে না।” 

যে কোন ভাষায়, যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার 
তুল্য, সন্দেহ নাই। “দিঠঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ1।” এইরূপ বাক্য 
কেবল সেক্ষগীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়। সীতা আহলাদের কথা 
কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্মা পালনের ক্রটি 
হইতেছে না।” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্রিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমগুলবৎ আকার 
দেখিয়া, “সখি, আমায় ধর” বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়৷ পড়িলেন। এ দিকে রাম 
পঞ্চবটা দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্ডানলে পুডিতে পড়িতে, “সীতে ! সীতে !” 


২২ ্ বিবিধ প্রবন্ধ 


বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈচ্যেরে কীদিয়া 
উঠিয়া তমসার পদপ্রাস্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, “তগবতি তমসে ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! 
আমার স্বামীকে বাঁচাও 1” 
তমস! বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন !” শুনিয়া 
সীতা বলিলেন, “ঘা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ 
করিলেন । (১) রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। 
পরে সীতার পুর্বকালের প্রিয়সঘী, বনদেবতা বাসম্তী সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের 

সহায়াম্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিতা হইলেন । রামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শক্রজয় করিয়া করিণীর সহিত 
ক্রীড়া করিতে লাগিল । তত্র্ণন1 অতি মধুর । 

যেনোদগচ্ছদ্বিসকিশলয়মিগ্ধদস্তাক্কুরেণ 

ব্যাক্্টস্তে স্বৃতহ্থ লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ। 

সোহয়ং পুক্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেত] 

যৎকল্যাণং বয়মি তরুণে ভাজনং তশ্য জাত: ॥ 


সখি বাসতি, পশ্য পশ্ট, কাস্তামববৃত্তিচাতুর্স্যমপি অন্থশিক্ষিতং বংসেন। 


লীলোৎ্থাতমৃণালকাগ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাতিতাঃ 
পুপ্পৎপুষ্চরবাসিতস্ত পয়সো গণ্ডযসংক্রান্তয়ঃ | 


(১) “যা হউক তা হউক ।” এই কথার কত অর্থগাভীর্ধ্য ! বিগ্ভাসাগর মহাশয় এই বাক্যের 
টাকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পাণিস্পর্শে আর্ধ্যপুজ্র বাচিবেন কি না, জানি না, কিন্ত ভগবতী 
বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে, পাশিষ্পর্শ সফল হইবে কি 
না, এই সন্দেহেই সীত! বলিলেন, “যা হউক তা হউক !” কিন্ত আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, 
সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "্য| হবার হউক!” সীত1 ভাবিয়াছিলেন, প্রায়কে স্পর্শ করিবার 
আমার কি অধিকার? রম আযাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসঙ্জন 
করিয়াছেন,--বিসঙ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে) আমি তোযষাকে ত্যাগ 
করিলাম-_আজি বার বখসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার ভাহার 
প্রিয়পত্ঠীর মত তাহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্‌ সাহসে? কিন্ত তিনি তমুতপ্রায়! যা হউক তা হউক, 
আমি তাকে স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাম্পর্শে রায় চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীত1 বলিলেন, 
“ভঅবর্দি তমসে ! ওসরক্ষ, জই দাব মং পেকৃখিল্মদ্ি তদে! অণব ভণুগাদসগ্জিধাণেণ অহিরং মম 
মহারাও কুবিস্মদি ।* তবু “মম মহারাও !” 


উত্তরচারত ২৩ 


মেকঃ শীকরিণ| করেণ বিছিতঃ কামং বিরামে পুন- 
রশ্সেহাদনরালনালনলিনীপব্রা তপত্রং ধৃতম্‌ ॥ (১) 

এ দিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ পুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল 
স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,__পুত্রমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃযুখনির্গত পুত্রমুখশ্বতি- 
বাক্য উদ্ধত করিতেছি । 

মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অগুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহলিদং পিবদ্ধকাক- 

সিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুস্থিদং অজ্জউত্তেণ। (২) 

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম বাসস্তীর আহবানে উপবেশন করিলেন । 
দুরে, গিরিগহবরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে 
পরম্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত 
কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে । চারি দিকে সীতার পুর্বসহবাসচিহ্ন কল বিদ্যমান রহিয়াছে । 
তথায় একটি কদলীবনমধ্যবর্তী শিলাতলে, পূর্ববপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন 
করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন ; এখনও হরিণের! 
সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসস্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। 
রাম সেখানে না বসিয়া, অন্থাত্র উপবেশন করিলেন । সীতা, পূর্বে পঞ্চবটাবাসকালে একটি 
মযুরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন । একটি কদন্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং 
বদ্ধিত করিয়াছিলেন । রাম দেখিলেন যে, সেই কাদশ্ববৃক্ষে ছুই একটি নবকুম্ুমোদগম 
হইয়াছে । তছুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই মযুরটি নৃত্যান্তে মযুরী সঙ্গে রব 
করিতেছিল। বাসম্তী রামকে সেই মযুরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, 
সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষু 
পল্লপবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্বস্থৃতিপীড়িত করিয়া, _সথীনির্বাসনজনিত 


(১) যে নবোদগত মৃণালপল্লবের ন্যায় কোমল দস্ঘ দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলী- 
পল্পব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের 
কল্যাণভাজন হইয়াছে । * * সখি বাসস্তি, দেখ, বাছ! কেমন নিজ্ব কাস্তার মনোরপ্ননৈপুণ্যও শিখিয়াছে। 
খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া! তাহার গ্রাসের অংশে স্বগঞ্ধি পদ্মস্থবামিত 
জলের গণ্ডষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণডের দ্বারা পর্যাপ্ত জলকণায় তাঁহাকে পিক্ত করিয়া, স্নেছে 
অবক্রদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে। 

(২) আমার সেই পুত্র ছুটির অযলমুখপন্মযুগল, যাহাতে কপৌোলদেশ ঈষদ্বিবল এবং কোমল ধবল 
দশনে উজ্্বল, যাহাতে মৃদ্ধমপূর হাসির অব্যক্তধবনি অবিরল লাগিয়! রহিয়াছে, বাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ 
আছে? তাহ! আর্ধ্যপুত্র কর্তৃক পরিচুদ্ধিত হইল ন1! 


২৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


রাগেই এইরূপ গীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল 
আছেন ত1” কিন্ত সে কথা রামের কানে গেল না_তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে 
পরিবন্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলকীর্ণ তৃণে প্রতি- 
পালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসম্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! 
কুমার লক্ষণ কেমন আছেন ?” এবার রাম কথ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসস্তী 
“মহারাজ 1” বলিয়! সপ্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিম্প্রণয় সম্বোধন । আর কেবল 
কুমার লক্ষণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসম্তী সীতাবিসর্নবৃত্বাস্ত জানেন । রাম প্রকাশ্যে 
কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী 
তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, “দেব ! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে 1 
তং জীবিতং ত্বমলি মে হুদয়ং দ্বিতীয়ং 
তং কৌমুদী নয়নয়োরমুতং ত্বমজে | 

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি 
আমার অম্বত,_-এইরাপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে-__” বলিতে 
বলিতে সীতান্মৃতিমুগ্ধা বাসম্তী আর বলিতে পারিলেন না) অচেতন হইলেন। রাম 
তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতন! পাইয়। বাসস্ভী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়া 
এ কাজ করিলেন ?” 

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া । 

বাসস্তী। কেন বুঝে না? 

রাম। তাহারাই জানে । 

তখন বাসস্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, “নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল 
যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয় ।” 

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা ছঃসাধ্য। সীতাবিসঙ্জন জন্য বাসস্তী 
রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারাপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত 
করিলেন, সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপ- 
শমের উপায় ছিল- আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিন করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি 
প্রজারঞনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থ ই সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কাধ্য করিয়াছেন '_ মন্মচ্ছেদ 
হউক, ধর্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসম্তী দেখিলেন যে, সে ধর্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পুথক্‌ 
একটি নামমাত্র । সে কুলধর্্ম রক্ষার বাসনা কেবল রাপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেঘল 
যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হইয়! রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও 
দেখিলেন যে, যে শের আকাজ্ায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ষাও 


উত্তরচরিত ২৫ 


ফলবতী হয় নাই। তিনি 'এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত়্ীবধরাপ গুরুতর অপযশের 
ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থির কি? ইহার অপেক্ষা 
গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে? 
তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোতক্সাময়ী 
মৃহ্মুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংঅ পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই 
ভাবিয়া রাম “সীতে! সীতে।” বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। 
কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।” 
বাধস্তী ধের্যযাবলঘ্বন করিতে বলিলেন । রাম বলিলেন, “সখি, আবার ধৈর্যোর কথা কি 
বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশৃন্য জগৎ--সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে-_-তথাপি 
বাচিয়া মাছি--মাবার ধৈর্য কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী 
তাহাকে জণস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অন্থুরোধ করিলেন । রাম উঠিয়। পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসস্তীর মনে সথীবিসর্জীনছ্ঃখ জবলিতেছিল-_কিছুতেই ভূলিলেন 
না। বাসম্তী দেখাইলেন 7) 
অন্মিন্নেব লতাগৃহে তৃমভবস্তন্মাগদপ্েক্ষণঃ 
মা হংসৈ: কতকোতুকা চিরমভূদেগাদাবরীলৈকতে । 
আয়ান্ত্যা পরিছুশ্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধন্তয়! * 
কাতর্ধ্যাদরাবিদ্দকুট্লনিভো। মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥ (১) 
আর রাম সহ করিতে পারলেন না; ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্ৈঃম্বরে 
রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চগ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি-_-কেন 
দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিশডিতেছে; জগৎ শূহ্য দেখিতেছি; 
শিরস্তর অন্তর জ্বলিতেছে ; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে ; 
মোহ আমাকে চারি দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগা-এখন কি করিব ?” 
বলিতে নলিতে রাম মুচ্ছিত হইলেন । 
ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আগ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসম্তী রামকে 
গীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা৷ পুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন--কত বার 
রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্পীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের 


ও 


(১) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লয়। কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন ; তখন তুমি এই 
লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ ছুর্মনায়মান দেখিয়া, 
তোমাকে প্রণাম করিবার জন্ত পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন । 


১৬ ' বিবিধ প্রবন্ধ 


কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন । আবার রামকে মুচ্ছিত দেখিয়! 
মীত। কাদিয়া উঠিলেন, “আর্ধ্যপুত্র ! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার ! তুমি এ 
মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।” এই 
বলিয়া সীতাও মৃচ্ছিতা প্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্তরমে 
রামের ললাটস্পর্শ করিলেন । কিস্পর্শস্বখ! রাম যদি মুৎপিও হইয়া থাকিতেন, তাহ 
হইলেও তাহার চেতনা হইত! আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শশ্রখ অনুভব করিতে লাগিলেন, 
তাহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমুতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল- জ্ঞান লাভ করিলেও 
অ।নন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসভ্তীকে বলিলেন, 
“সখি বসস্তি! বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল 1” 

বাসম্তী! কিসে? 

রাম। আরকি সখি' সীতাকে পাইয়াছি । 

বাসস্তী। কৈ তিনি? 

রাম। এই যেআমার সম্মুখেই রহিয়াছেন। 

বাসশ্থী। নর্ধভেদী প্রলাপ বাকো লামি একে প্রিয়সীর দঃখে জলিতেছি, তাহাতে 
আপার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জালাইতেছেন ? 

রাম বলিলেন, “সখি, প্রল।প কই? খিবাহঝ।লে নেবাহিক মঙ্গলস্ৃত্রযুক্ত যে হাত 
আমি ধরিয়াছিলাম--আর যে হাতের টিন ব্বেচ্ছালন্ধ বুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, 
এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ধাশীকনতুলা শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাশ্বুর- 
তুল; হস্তই আমি পাইয়াছি 1!” 

এই বলিয়া দাম তাহার ললাটস্থ অদৃশ্বা সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন । মীতা। ইতিপুর্ক্বেই 
রামের ভানম্দগোহ দেখিয়া অপস্থত হউবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসন্ভাব- 
সৌন্যশীতল খ্ামিষ্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হহলেন; অতি যত্বে "সই রা'মললাটস্থিত তশ্তকে 
ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া 
আমিতে লাশিল! যখন রাম, সীতার হত্তের চিরপরিচিত অযৃতশীতল নুখস্গর্শের কথা 
বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, “আধ্ধ্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আধ্যপুত্রই আছ !” 
শেষে বখন রাম সীতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন শীতা দেখিলেন, স্পর্শমে।হে প্রমাদ 
ঘর্টিল। কিন্ত রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারলেন না; আনন্দে তাহার ইন্দ্রিয়সকল 
বশ হইয়া আসিয়াছিল, তিণি বাসম্ভীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর ।” সীতা 
সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লঈলেন ; লইয়া, স্পর্শস্থখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবর! 
হইয়া পবনকম্পিত নবজল্কণাসিক্ত স্ুটকোরক কদম্বের ন্যায় ঈাড়াইয়া রহিলেন। মনে 
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করিলেন, “কি লজ্জা, তমস। দেখিয়। কি মনে করিতেছেন । ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ 
করিয়াছেন, আবার ইহার প্রতি এই অন্বুরাগ 1” 

রাম ভ্রমে জানিতে পারলেন যে, কই, কোথা সীতা-_সীতা ত নাই । তখন রামের 
শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ চুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শাস্ত হইয়া বাসস্তীবে বলিলেন, “আর 
কতক্ষণ তোমাকে কীর্দাইব? আমি এখন যাই 1” শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে 
অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ডগনতি তমসে। আর্চ্যপুত্র যে চলিলেন ?” তমসা 
বলিলেন, “চিল, আমরাও যাই ।” সীতা বলিলেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর । আমি ক্ষণকাল 
এই ছুর্নভ জনকে দেখিয়া লই 1” কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজতুল্য কঠিন কথা সীতার 
কানে টেল। রাম বাসম্তীর নিকট বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জনতা আমার এক সহধন্মিণী 
আছে--” সহধন্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, “আধ্যপুত্র ! 
কে সে?” এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার ঠিরণুায়ী প্রতিকৃতি ।৮ 
উপিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বণিলেন, “আধ্যপুত্র ! এখন ভূমি তুমি 
হঠাত । 'গতদিনে আমার পরিতাগলঙ্জাশল্য বিমোচন করিলে!” রাম বলিতেছেন, 
“তাগারই দ্বারা আমার বাম্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদণ কলি?” শুনিয়া সীতা বলিলেম, “তুমি 
যার এত আদর কর, সেই ধন্য । তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য । সে জীবলোকের 
আশানিবন্ধন হইয়াছে 1” 

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, “মো ণমো অপুব্বপুধ্নজণিদদংসাণং 
অজ্জউত্তচরণকুমূলাণ*” এই বলিয়। প্রণাম করিতে মৃস্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে 
আশ্বস্ত করিলেন । সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকাল গন্য পুণিমাচন্ত্র 
দেখ মাত্র 1? 

তৃতীয়াঙ্কের সারমর্্ এট । এই আছ্ষের অনেক "দাম আছে । ইহা নাটকের পক্ষে 
নিতা" মনাবশ্যাক | নাটকের মাহ কাার্ধা, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুমশ্মিলন, তাহার সঙ্গে 
ইহার কোন সংঅপ নাই। এই অঙ্ক পরিতাক্ত হইলে শাটকের কাধের কোন হানি হয় 
না। অটরাচর 'এরাপ একটি সুদীর্ঘ নাটক্টা্চ নাটকমণ্যে সনিণেশিত হওয়া, বিশেষ 
রসভঙ্গের কারণ হয় । যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসগ্হৃতির উদ্যোজক 
হওয়া উচিত। এই অঞ্ক কোন অংশে তদ্রুপ এহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য 
এবং পৌনঃপুন্যা অসহ। গ্বাহাতে রচনাকৌশলের নিপর্ধায় হইয়াছে । কিন্ত সবলেই 
মুক্তকঠে বলিবেন যে, আন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, 
তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ কুরা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুলা 
রচন1 অতি ছুর্লাভ | 
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উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হুইয়! উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক 
স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে । অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে 
করিব । 

এ দিকে বাল্ীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচম। করিয়াছেন । 
তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন । তও্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুদ্ধতী, 
কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন । তথায় লবের হুন্দর 
কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্বা দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত উসুক্যপরবশ হুইয়া, তাহার 
সহিত আলাপ করিলেন । ছুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্রিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাহার 
আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত 
করিবার আর অবকাশ নাই । 

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরঞ্ক সৈন্য হইয়া, বাল্ীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত 
হইলেন । তাহার অবর্তমনে সৈহ্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব তাশ্ব হরণ 
করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া 
তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । চন্দ্রকেতু এবং লব পরম্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে 
এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্যবহার করিলেন মে, ইহা-নাটকের এতদংশ 
পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চুড়াপদবাচা কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। 
ভবভূতির সময়ে ভারতবষাঁয়ের সামাজিক বাধহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, 
ইহা তাহার এক প্রমাণ। 

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ব ছডান আছে 
চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত শাহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম 
হইতে ছুই একটি উদাহরণ ন] দিয়া থাকিতে পার! যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈম্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাহাকে বুদ্দে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধানসাণ হইলেন, “ক্তনয়িতুরবাদিতাধলীনামবমার্দাদিব 
দৃপ্তসিংহশাবঃ1”১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈম্যগণ তথন তাহার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে 7 


দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বন্ধলক্ষ্য; 
পম্চাদবলৈরনুস্থতোহযমুদীর্ণধস্ব! 


(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিণুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ 
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ম্বেধাসমুহ্গতমরুত্তরলন্ত ধত্তে 
মেঘস্ত মাঘবতচাপধরস্থ লক্ষমীম্‌॥ (১) 
নিঃসহায় পাদচারী বালকের গ্রাতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে 
নিবারণ করিলেন । দেখিয়া লব ভাবিলেন, “কথমন্্কম্পতে নাম?” ভারতবর্ষাঁয় 
কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস 
করিবেন না । ৰ 
লব কর্তৃক জ্ব্তকান্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, 
আমরা তাহ উদ্ধাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম ন! 7 
পাততালোদরকুঞ্জপুঞ্জি ততম:শ্যা মৈর্ণভোপ্ুস্তকৈ- 
কত্বপ্তস্ফুরদারকুটকপিলজ্যোতিজ্ঘ লদ্দীপ্সিভি: | 
কল্পাক্ষেপকঠোরউভৈরবমরুত্ব/ত্ৈর বাকীর্য্যতে 
মীলশ্মেঘতড়িৎকড়ারকুহবৈবিন্ব্যাপ্রিকূটেরিব ॥ (২) 
বের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, স্মন্ত্রের মনে একবার আশা জঙ্ষিয়াই, 
সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল । ভাবিলেন, 
'লতায়াং পূর্ধবলুনায়াঃ প্রস্থনস্যাগমঃ কুতঃ !” বৃদ্ধ স্মন্ত্রের মুখে এই বাকা শুনিয়া, সহৃদয় 
পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বুদ্ধ মণ্টাুর মুখে কীটদংশিত কুম্বমকোরকের উপমা মনে 
পড়িবে । এ 
ষষ্ঠাঙ্ষের বিদ্ষম্তকটি বিশেষ মনোহর | বিদ্যাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব- 
চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাহাদিগের কথোপকথনে বণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশয় লিখিয়াছে মে, ভবভূতিব কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং 
প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত 
ঘটিয়া উঠে।” ভবভূতির অসাধারণ দোত্ব নিবর্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা 
বলিয়াছেন। আমরা পুর্ববে যাহা। উত্তরচরিত হইতে উদ্ধত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ 
সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়। যাইবে । এই বিক্ষস্তকমধ্যে এরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ 
আধিক্য । আমরা কয়েকটি' উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি /- 


(১) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধন্থ উত্থিত করিয়া, সৈশ্তের স্বার] পম্চাতে অহস্থত 
হইয়া, ইনি দুই দিগ. হইতে বায়ুসঞ্চালিত এবং ইন্ত্রধহশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন। 

(২) পাতা'লাভ্যস্তরবর্তী। কুঞ্জমধ্যে রাশীকত অন্ধকারের গ্ঠায় কষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিতলের 
পিঙ্গলবৎ জ্যোতিবিশিষ্ট ভূত্তকাস্ত্রগুলির হবার! আকাণমগুল ব্রক্গীগুপ্রলয়কালীন ছানিবার তৈরব বায়ুর দ্বারা 
বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহা যুক্ত বিদ্ধ্যাপ্রিশিখরখ্যাগডবৎ দেখাইতেছে। 


৩5 বিবিধ প্রবন্ধ 


প্তা'প্রললুলিতবিকচকনককয়কযনীয়সস্ততি: অযরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দবঃ পুষ্প- 

নিপাতঃ 1” 
প্নশ্চ, বাণস্থষ্ট অগ্রি + 

"উচ্চগুবজখগ্াবস্ফোটপটুতরস্ফলিশ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজালাসভ্ভারজৈ রবে! ভগবাঁন্‌ 

উমর্বা দ* 1” 
পুনশ্চ, বারুণাস্্স্থ& মেঘ ;-- 

শ্মরিরলবিলোলধূ্জবিজ্জুদাবিলাসমণ্ডিদেশিং মান্বযে। রকঠসামলেঠিং ছলতবেছিং | 

এবং তৎকালে স্থষ্টির অবস্থা ;- 

“গ্রথলবা!তা বলিক্ষো ভগজারগুণগুণায়মানমেঘমেছুরাক্ককারনীরজ্জলিবন্ধমূ একখারবিশ্বগ্রসনধি কী" 
বিকরালকালকমুখকন্দব গিনত্মান্মিব যুগাস্তযে!গনিদ্রানিরুদ্ধসর্ধন্ধা রনী বায়াণাদবনিবিষ্টমিব ভূ্জজাতং 
পরবেপতে ।?? 

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধো গণা, তাহা আমরা স্বীকার করি! যাহা 
কিছুতে অর্থ বোধের বিদ্বু হয়, তাহাই দোষ । ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধ্রে হানি, সুতরাং 
ইহা দৌষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি; কেন না, ইহাতে নাটকের 
অভিনয়োপযোগিতার তানি হয। ঘএগাপি এই সমাসগুলি কনিত্বপরিপুর্ণ, ইহ! অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । | 

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ রিতেছিলেশ, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। 
তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে শিরত্ত কবিলেন। লব তাহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়। জানিতে 
পানিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নআভাবে তাহার সহিত আলাপ করিলেন । কুশও যুদ্ধসম্বাদ 
শুনিয় সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, 'এবং লব কতক উপদিষ্ট হইয়৷ রামের সহিত সেইকপ 
বাবহার করিলেন । রাম উভয়কে সন্সেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্ প্রণয়সম্তাষণ করিতে 
শাগিলেন । পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, ততগ্রণীত বাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন । 

তথা প্লামান্তজ্ঞাক্রমে লক্ষণ দ্রষ্টবর্গকে যথাস্থানে সনিবেশিত করিতে লাগিলেন। 
ব্রাহ্মণ, নিগ্ন, 'পীরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাম্রর এবং ইতর জীব, স্তাবর জঙ্গম সবলে 
পসিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্মণকর্ুক যথাস্থানে সনিবেশিত ইইউলেন। পরে 
অভিনয়ারন্ত হইল । রাম ও লবকুশ দ্রষ্ট বর্গমধো ছিলেন । 

সীতা বিসঙ্ন বৃতাস্থুউ এই অন্তুত নাটকের প্রথমাংশ । সীতা লঙ্ষ্মণকর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইলে, তাহার কাতরতা, পঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসম্তান প্রসব, গঙ্গা এবং 
পথবী কর্তৃক তাহার ও শিশুদিগের রঙ] ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যার্দি অভিনীত 
হইল । দেখিয়া রাম যুচ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষণ উচ্চৈংম্বরে বাল্ীকিকে লক্ষ্য করিয়া 


উত্তরচরিত ৩১ 


বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম?” নটদিগকে 
বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর ।” 

তখন সহসা] দেবধিকর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল। গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। 
ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলদধ্য হইতে উঠিলেন_কে? স্বয়ং সীতা । দেখিয়। 
লক্ষণ বিস্মিত এবং আহলাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, “দেখুন । দেখুন!” কিস্তু রাম 
তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতীকর্তক আদিষ্টা হইয়৷ রামকে স্পর্শ করিলেন। 
বলিলেন, “উঠ, আর্যাপুত্র 1!” 

রাম চেতন'প্রাপ্ত হইলেন । পরে যাহা ঘটিল, বল। বাহুল্য! সেই সর্ধলোকসমারোহ 
সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল । দেবপাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা 
লবকুশকেও পাইলেন । রামও তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন । পরে সপুত্রা' ভার্ধা গৃহে 
লইয়! গিয়। শ্শখে রাজ্য করিতে লাগিলেন ! 

নাটকের ভিতর এই শাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই 
যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধত করিলাম ন]। 
এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপুর্ণ |" আমরা 
পাঠকের প্রীতার্থে তাহাই উদ্ধত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকিকর্তক সীতা অযোধ্যায় 
আনীত হয়েন। যে স্মচনায় খমি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই 
“সীতার বনবাস” পাঠ করিয়। অবগত আছেন ।-_-স্তীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ 
করিবেন, পাম এই অভিপ্রায় প্রক্কাশ করিয়াছিলেন । এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা 
শপথ দর্শনার্থ বু লোকের সমাগম হইল । 


১০৯ সগ। 


'স্যাং রজন্যাং বুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ 
গষীন্‌ সর্ব!ন্‌ মহাতেজাঃ শব্ধাপয়তি রাঘব? ॥ 
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপ; ' 
বিশ্বামিতো দীর্ঘতপ। দুর্ববাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥ 
পুলজ্ত্যোশ্পি তথ শত্তির্ভার্গবশ্চৈর বাঁমনঃ। 
যার্কপ্ডেয়শ্চ দীর্ঘারুশ্মৌদগল্যশ্চ মহাযশাঃ | 
গর্গম্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ । 
তরদ্বাজম্চ তেজন্বী অগ্রিপুত্রশ্চ স্প্রভঃ ॥ 
নাবদঃ পর্বতশ্চৈব গৌতমন্চ মহাযশ্াঃ। 

এতে চান্তে চ বছবে! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


কৌতুহলসযাবিষ্টাঃ সব্ঘ এব সমাগতা2 ৷ 
রাক্ষসাশ্চ মহাবাধ্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 
অর্ধ এব সমাজগ্ম,ন্মহাত্বানঃ কুতৃহলাখ্। 
ক্ষত্রিয়! যে চ শুদ্রাশ্চ বশ্যাশ্চৈব সহ্ল্রশহ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্গণাঃ সংশিতব্রতাঃ | 
সাতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগত্ডাঃ ॥ 
তপাসমাগ তং সর্বমশ্মভূতমিবাচলং । 

শ্রুত্বা মুনিবস্ুর্ণঃ সসীতঃ সমুপাগমন্থ ॥ 
তমুষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অস্বগচ্ছদবাভ্মুখী 
বুতাঞ্জঞবির্বাম্পকলা কৃত্বা বামং মলোগতং ॥ 
তাং দুষ্ট ক্রতিমায়াতাং ব্রক্মাণমন্গগামিনীহ | 
বাল্সীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদে। মহানভ্ভূৎ 
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেবামেবমা বভেঁ । 
ত্:খজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং ॥ 
সাধু রামেতি 2কচিত্ত, সাধু সীতেতি চাঁপবে । 
উত্ভাবেব চ তত্রান্তে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্কুশ্ডঃ ॥ 
ততো মধ্যে জনোৌতঘস্ত প্রবিশ্ মুনিপুঙ্গবহ | 
সীতাসহাক্ে! বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং ॥ 
ইয়ং দাশরথে সীত। স্ত্রত1.ধন্দমচারিণী | 
অপবাদাঞ্ পন্রিত্যত্ত। মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ 
লোকাপবাদভীতশ্ তব বাম মহাব্রত । 
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তাষস্জ্ঞাতুমহসি ॥ 
ইমে৷ তু জানকীপুব্রাবুভোৌ চ যমজাতিকো । 
স্ুতো"তইবব ছুর্ধবৌ সত্যমেতদৃত্রবীমে তে ॥ 
প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রে। বাঘবনন্দন | 

ন স্মরাম্যন্ৃতংঃবাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥ 
নহুবর্ষসহুল্্াণি তপশ্চর্য্যা ময়া কতা । 
নোপাশ্রীয়াং ফলজ্তন্তা! তু্টেয়ং যদি ৫মথিলী ॥ 
মনস। কম্মণ। বাচা ভূতপুর্ববং ন কিন্বিষং ৷ 
তন্তাহং ফলমশ্নামি অপাপা ৫মথিলী যদি ॥ 
'অহং পঞ্চস্ু সুতেষু মনঃযষ্টেযু রাঘব । 
বিচিস্ত্য সীত। শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননিঝ'বে ॥ 


উত্তরচরিত ৩৩ 


ইয়ং শুদ্ধসম্াচার। অপাপা পতিদেবত। | 
লোকাপবাদভীতন্ প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ 
তণ্মাদিয়ং নরবরাত্্জ শুদ্ধভাব! 

দ্বিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়: প্রদিছ্া। 
লোকাপবাদ কলুষীকৃতচেতসা য 

ত্যক্ত! তয়! প্রিয়তম! বিদ্রিতাপি শুদ্ধ] ॥ 


১১০ জর্গ। 
বাল্ীকেনৈবমুক্তত্ত্ব রাঘবঃ প্রত্যভাষত । 
প্রাঞ্জলিজ্জগতে। মধ্যে দৃষ্ট1 তাং দেববণিনীং ॥ 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বসি ধর্দমবিৎ | 
প্রত্যয়স্ত মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যের কল্ামৈঃ ॥ 
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তে। বৈদেহা। স্বরসনিধো । 
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিত1 ॥ 
,লাকাঁপবাদে| বলবান্‌ যেন ত্যক্ত। ছি মৈথিলা । 
"সয়ং লো কভয়াদব্র্গন্নপাপ্ত্যেভিজানত! ॥ 
পরিত্যক্ত1 ময়! সাত। তপ্তবান্‌ ক্ষস্তমর্থতি। 
জাশাঁযি চেখৌ পুভৌ মে যমজাতে কুশীলবো ॥ 
শুদ্ধায়াং জগতে। মধ্যে বৈদেহাং শ্রীতিরস্ত ম। 
মভিপ্রায়ণ্ড বিজ্ঞায় রামস্থ স্ুরসত্বমাঃ ॥ 
সীায়াং শপথেটতম্মিন সব্ব এব সম।গতা£ । 
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ধব এব সমাগতাঃ॥ 
আদিত্য বসবে! রুদ্রা বিশ্বেদেব। মরুদগণাঃ | 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ধ্বে তে সর্ধে চ পরমধয়ঃ | 
নাগাঃ স্ুপর্ণাং সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে জগ্ঘমানসাঃ | 
[81 দেবানৃযীংশ্চৈব রাখবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ 
প্রত্যয়ে মে মুনিশ্রেষ্ট খষিবাক্যের ঝল্মষৈঃ | 
শুদ্ধায়াং জগতে মধ্যে বৈদেহাং প্রীতি ৭স্ত “ম ॥ 
সশতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ব এব সমাগতাহ | 
ভতে! বাযুঃ শুভ পণ্যে! দিব্যগন্ধো মলোরমঃ ॥ 
তং জনৌঘং স্বর্শ্রেষ্ঠো হলাদয়ামাস সর্ববতঃ । 
তদভভুতযিবাচিস্ত্যং নিরৈক্ষপ্ত সমাহিতা: | 
মানবাঃ সর্ধরাষ্ট্রেভ্যঃ পৃর্র্বং কতযুগে যথ! ॥ 


৩& বিবিধ প্রবন্ধ 


সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্ট। সীতা কাষায়বামিনী। 
অব্বাৎ প্রাঙ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঘুখী ॥ 
যথাহং রাঘবাদন্তং যনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথা য়ে মাধবী দেবী বিবরং দাতৃমহ্তি ॥ 
মনস! কর্মণ! বাচা যথ। প্লামং সমর্চয়ে। 

তথ য়ে মাধবা দেবা বিবরং দাতুমর্থতি ॥ 
যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে'বেদ্ি রামাৎ পরং ন চ। 
তথ! মে মাধনী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি ॥ 
তথা শপত্ত্যাং বৈদেহাং প্রাছুরাসীত্বদভূ'তং | 
ভূতলাদবখিতং 1দব্যং সিংহাসনমন্থৃত্বমং ॥ 
ত্রিয়মানং শিরোভিন্ত মাগৈরমিতবিক্রমৈঃ | 
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ববিভূষিতৈঃ ॥ 
তশ্মিংস্ত ধরণীদেবা বাহুভ্যাং গৃহ মৈথিলাং: 
স্বাগতেশাভিনন্্যনায়াসনে চোপবেশয়ৎ। 
তামাসনগতাং দৃ্ 1 প্রবিশস্তীং রলাতলং। 
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিননা দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ 
সাধুকারশ্চ মুমহ*ন্দেবানাং সহসোগথিতঃ | 
সাধু সাধিবিতি বৈ সীতে যন্যান্তে শীলমীদৃশং। 
এবং বন্বিধ! বাচে। হগ্ুরাক্ষগণ্ভাঃ স্বরাঃ। 
ব্যাজহ,হ-£মনসো। দৃষ্ট1 সীতাপ্রবেশনং ॥ 
যজ্জবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ শর্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিশ্বয়ান্নোপরেমিরে ॥ 
অন্তরাক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বে স্কাবরজশ্লমাঃ। 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কেচিদ্বিনেছুঃ সংহ্ষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরামণাঃ| 
কেচিদ্রামং নিরীক্ষম্থে কেচিৎ সীভামচেতসঃ ॥ 
সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট1 তেষামাসী সমাগমঃ | 
তনুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোছিতং জগৎ ॥ (১) 
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আতর 


(১) সেই রজনী গন্তিবাহিত হইলে, মহাতে। রাজ রামচন্দ্র হজ্ঞস্থল গমনপূর্ববক খষিসকলকে 
আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, পামদেব, কশ্যপবংশোভ্ভব জাবালি, দীর্ঘতপ1 বিশ্বামিত্র, মহাতপা 
ুর্ববাসা, পুলস্ত্যঃ শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কগেয়, মহাযশ! মৌদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মাজ্ঞ শতানন্দ, 
তেঙ্গস্বী ভরদাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভঃ নারদ, পর্বত ও মহাযশ। গৌতম, এবং অগ্ঠান্ত সংশিতব্রত মুনিগণ 
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আমর] উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত 
আম্ুপৃরিবিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে বেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়। দিয়াছি । 





কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন | মহাবীর্ময রাক্ষগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা 
ক্ষত্রিয়গণ, এবং পহত্র সহত্র বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্ণসকল কুতৃহলবশতঃ 
সীতাশপথ দর্শনজন্ত সকলেই সমাগত হইলেন। 

মহষি খাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শনর্থ পর্ব ঠবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, 
উহা শ্রবণ করিয়া! সীতাসহিত শীঘ্র আগমন করিলেন । সীতাও কতাঞ্জলি, বাম্পাকুলনয়ন1! এবং অধোমুখী 
হইয়| মশোমণ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে দেই থমির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । 
বর্গের অন্থগামিনা শ্রতির গায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ 
পধূণাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ছুংখজ এতিমহৎ শোক ঠেতু ব্যথিতাস্তঃকরণ জনসকলের বিপুল 
হলহল! শন্দ উত্থিত হইল । দর্শকবুশ্বমপ্গ্যে কতকগুলি সাধু গ্রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি 
উভয়ই সাধূ, এই প্রকার কঠিতে লাগিল । 

তদনস্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সঠিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রায়কে এইরূপ বলিতে 
লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্মচারিণী, স্ুব্ুত। এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে 
পরিতাক্তা হইয়াছিলেন। হে মহ্কাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় 
প্রদান করিবেন « তুমি অন্ুজ্ঞ! কর। এই ছুদ্ধর্ম যমল জানকী পুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে 
সা বলিতছি। ছে রাখবনন্দন। আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্য। বাক্য,প্মর৭ও করি না; 
ইহারা “তামাবই পুন । আমি বনু পহত্র বর্ষ তপস্তা করিয়াছি : যগ্যপি এই জানকী ছুশ্চারিণী হয়েন, 
তাহা হইলে আমি যেন তাঙগার ফল প্রাপ্ত না হই | কায়মনে এবং কর্ণদ্বারা 'আমি পূর্বে কখনই 
পাপাচরণ করি নাই : যগ্পি জানকী। নিষ্পাপ। হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। 
হে ব্রাঘব! আমি পঞ্চ ভূ'ত ও যষ্টস্কানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননিঝরে গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণ। শুদ্ধচারিণী, লোকাপবা?ভীত তোমার নিকট প্রতায় প্রদান 
করিবেন ' হে রাজনন্দন। যেহেতু ভুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্রই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধ! জানিয়ীও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি । 

রাম বাল্সাকিকর্তৃক এইন্ধপ কথিত হইয়া! এবং সেই দেববণিশী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্বক 
জগতস্ত জনগণের সমাপে এইব্ূপ বলিতে লাগিলেন । হে ধর্জ্ঞ ! হে মহাভাগ । আপনি যাছ। বলিতেছেন, 
তাহাই সত্য । হে ব্রঙ্গন! আপনার পবিত্র বাক্যতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লক্কামধ্যে 
পুর্বকালে দেসগণ সমাপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্ঠই আমি ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট 
করাইয়াছিলাম। হেব্রক্ষন্! এই জানকীঞ্ডে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ 
কবিয়াছি। আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহ] জানি + কিন্ত আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
আমি ষে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বলবান্‌ । 

জগন্মধো পবিত্রা জানকীতে আমার শ্রীতি থাকুক। 


৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পুথক্‌ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি । এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত 
দোষগুণের ব্যাখ্য। হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক পুথক্‌ করিয়া দেখিলে তাজমহলের 
গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের 
শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি' অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুত্যুদ্তির অনির্ষচনীয় 
শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগবমাহাত্ম্য অনুভূত কর! 
যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের । এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার 


অনস্তর সীতাশপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়! দেবগণ ব্রন্মাকে পুরোবস্তী করিয়া সেই স্থলে 
সমাগত হইলেন এবং গাদিত্যগণ বস্থগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বাধুগণ সকল সাপ্যগণ দেবগণ সকল 
পরমধিগণ নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হষ্টাত্তঃকরণ হইয়া সে স্থালে আগমন করিলেন । রায় সমাগত সেট 
সকল দেবগণ ঝষিগণকে দেখিয়। পুনর্বার বাল্ীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন । 

.হ মুনিশ্রষ্ঠ ! পবিত্র খমিবাক্যে শামার প্রায় "্মাছে। জগতে বিশ্ুদ্ধষশালিনী সীতার প্রদ্ডি 
আমার প্রীতি থাকুক ; কিন্ত সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন । 

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্বপাপপুণা-সাক্ষী পৰিক্র বাষু প্রবাহিত হইয়। সেই জনবৃন্দকে 
আহ্লাদিত করিল । পুর্ধবকালে সত্যযুগের স্তায় সেই আম্চম্য অচিস্তনীয় ব্যাপা+, সকল রাষ্ট্র হইতে 
সমাগত জনমণ্ডলী সযাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল | কাষায়-বস্ত্রপরিপধান1 সীতা] মকলকে সমাগত দৌঁখয়। 
অপোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাগ্জলি হইয়া এইরূপ কাহতে লাগিলেন ' যাঁধ আমি মনেতেও পায় ভিন আনা 
চিন্তা ন! করিয়! থাকি, তবে পৃথিবীদেকী আমাকে দিবও প্রদান করুন! যাঁদ আমি কায়মনোবাক্যে 
ঝামার্চন করিয়া থ|কি, তবে প'থবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন| মামি রাম ভিন্ন জানি না,” 
আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পূথিখীদেখী আমাকে বিবর প্রদান করুন। 

নৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতপিকুম, দিবা রত্বালঙ্কৃত নাগগণকর্তৃক মস্তকে বাহিত, 
দিব্যকাস্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহস! আবিভূ তি হইল এবং সেই স্বলে পৃথবীদেরী ছুই বাহুদ্বারা 
সীতাকে গ্রহণ করিয়। এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়! সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন | 

সিংহাসনাক্নঢ। সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়! তছ্পরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উখ্িত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া 
অন্তরাক্ষগণ্ড দেখগণ হষ্টান্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা! সাধ্‌ ধাহার এইরূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার 
বাক্য হিতে লাগিলেন । বজ্ঞস্বলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাছেচ বিদ্ময় 
হইতে বিরত হইতে পারিলেন না! তৎকালে মাকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ 
এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হষ্টাস্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাহারা শ্ব্টমনে শব করিতে লাগিলেন ; 
কাহার। ব। ব্যানস্ক হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেই বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া 
সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । এইক্মপে সমাগত সেই সকল খষি প্রভৃতির সীতার রসাতল 
প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হুইয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল 


উত্তরচরিত ৩৭ 


সর্ববাংশের পর্যযালোচন! করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না । যেমন অট্রালিকার 
সৌন্দর্যা বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্রালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত 
করিতে হইলে, তাহার অনস্তবিস্তান এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাবা নাটক 
সমালোচনও সেইরূপ । মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকুষ্ট যে, তাহা কেহই 
পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই ছুই 
ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্ত মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, 
এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাবা পৃথিবীতে আর নাই । 

স্থতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর ছুই চারিট! কথা না৷ বলিলে নয়। অধিক 
বলিবার স্থান নাই । 

কবির প্রধান গুণ, স্থষ্টিক্ষমত। ৷ যে কবি স্ষষ্টিক্ষম নহেন, তাহার রচনায় অন্য অনেক 
গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই । কালিদাসের খধতৃসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক 
কাবো উৎকৃষ্ট বাহা প্রকৃতির বর্ণনা আছে । উভয় গ্রন্থই আগ্যোপাস্ত স্থমধুর, প্রসাদগুণ- 
বিশিষ্ট, এবং স্বভাবান্বকারী । তথাপি এই ছুই কাব্য প্রধান কাবা বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না _কেন না, তছভয়মধো স্থষ্টিচাতুর্ধযা কিছুই নাই । 

স্ট্িক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে । অনেক ইংরাজি টিনিদ ভার রচনা- 
মধ্ো নৃতন স্থষ্টি অনেক আল্ছ । তথাপি এ সকলকে অপকুষ্ট গ্রন্থমধো গণনা করিতে হয়। 
কেন না, সেই সকল স্থ্টি স্বভাবান্ুকারিণী এবং সৌন্দর্যাবিশিষ্টা নহে । অতএব কবির সমষ্টি 
ধভাবাম্নকারী এবং সৌন্দস্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই । 

সৌন্দধা এনং স্বভাবান্থকারিতা, এই ছুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির স্থগ্ির কিছু 
প্রশংসা হইল বটে. কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত কর! যায় না। 
আরবা উপন্যাস বলিষা যে বিখ্যাত আরবা গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের স্থষ্টির 
মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাতে স্বভাবান্ৃক'রিতা লা থাকায় “আলেফ লয়লা” 
পুথিবীর অতুাৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থমধো গণ্য নহে । 

কেবল ন্বভাবান্ৃকারিণী ক্ষ্টিরও বিশেষ প্রশংপা নাই । যেমন জগতে দেখিয়। থাকি, 
কবির রচনার মধ্য তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণোর প্রশংসা করিতে 
হয় কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, স্থগ্রিচাতৃষ্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি 
উপকার হইল ? মাহা বাহিরে দেখিতেছি,. তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ 
হইল কি? খথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে-কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা 
স্থগিতে সেই আমোদ মাত্র জন্ষিয়া থাকে । কিন্তু আমোদ ভিন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, 
সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয় । 


৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


অনেকে এই কথ বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি স্সভ্য 
ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরপ্ন ভিন্ন কাব্যের 
অন্য উদ্দেশ নাই । বস্ততঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গছ কাব্যে বা আধুনিক নবেলে ) 
এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই. লক্ষিত হয়--তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্ত উদ্দেশ্য থাকে 
না; এবং তাহাতে চিত্তরঞনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে 
উত্কৃষ্ট কাব্য বলিয়৷ গণা যাইতে পারে না । 

যদি চিত্তব্তীনই কাবধোর উদ্দেশ্ব হইল, তবে বেস্থামের তর্কে দোষ কি1% কাব্যেও 
চিত্তরঞ্জন তয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয় । বরং অনেকেরই এবান্হো অপেক্ষা একবাজি 
শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয় । তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু ? 
এবং স্কট কালিদাসাদি অপেঙ্ছ। একজন পাকা খেলোয়াড় বড লোক? অনেকে বলিবেন 
যে, কাব্য প্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ-সেই জন্য কাবোর ও কবির প্রাধান্য । শতরঞ্চের 
আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে? 

এরপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু 
অবশ্য আছেই আছে' সেটি কি! 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা |” যদি তাহা সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” 
রতুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাবা । কেন না, বোধ হয়. হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুলা 
শাছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকুষ্ট। 

সেহই এ সবল কথা ব্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না! করিলেন, তবে কাব্যের 
মুখা উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুত্তলা পড়িব ? 

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্জান নহে-কিস্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই 
উদ্দেন্য। কাবোর গৌণ উদ্দেশ্য মন্তুষ্ের চিত্তোত্কর্ষ সাধন--চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা 
ক্রণতের শিক্ষাাতা_কিস্ত শীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষণ দেন না; কথাচ্ছলেও 
নীতিশিক্ষা দেন ন।। তাহারা সৌন্দর্যের চরমোত্কর্ষ স্জনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি 
বিধান করেন । এই শৌন্দর্যোর চরমোত্কর্ষের স্প্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ট। প্রথমোক্তটি 
গৌণ উদ্দেশ্য, শেধোত্ত টি মুখ্য উদ্দেশ্য | 

কথাটা পরিক্ষার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর 
অধিক পরিক্ষার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবান্বরোধে আমর! তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । 


* বেস্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুম্পিন্* খেলার একই দর ! 


উত্তরচরিত্ত ৩৯ 


চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, “ভূমি চুরি করিও না; আমি তাহা 
হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্ত তাহার 
চিত্বশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই 
চুরি করিবে। 

তাহাকে ধর্্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ 1” চোর 
বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন 
আমি চুরি করিয়াই খাইব।” ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে 1” 
চোর বলিল, “তদ্বিসয়ে প্রমাণাভাব |” 

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, “তুমি চুরি করিও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের 
অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে” চোর বলিবে, “যদি 
সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্থা ভাবিতে পারিতাম। 
লোকে আমায় খেতে দিক্‌, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু 
দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব ।” 

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিস্ত তিনি 
এক সব্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র স্থজন করিলেন। সব্রজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও 
মন মুগ্ধ হইবে। মন্ুষ্যের, স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত গ্রীত হইয়। 
তদালোচনা করে। তাহাতে আকাতক্ষা জন্মে-কেন না, লাভাকাজ্ষার নামই অনুরাগ । 
এইব্নপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে । স্ৃতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্যে 
সে বীতরাগ হয়। 

“আত্মপরায়ণতা মন্দ__তুমি আত্মপরায়ণ হইও না” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ 
নহে । কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য র'মায়ণের প্রণয়ন হয় নাই । কিন্ত 
রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণত, দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, কোন 
নীতিবেত্া, ধর্্মবেত্তা, সমাজকর্তী ব। রাজা বা রাজকর্মচারিকর্তক হয় নাই । স্ববিবেচক 
পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে 
রাজা, রাজনীতিবেত্া, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্বা, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সর্বর্ধবাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, 
তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য ' কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং 
উপকারকর্তা, এধং সবর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পনন | 

কি প্রকারে কাবাকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে 
আকৃষ্ট করিবে, তাহার স্থষ্টির দ্বারা । সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; 


৪০. বাষধ প্রবন্ধ 


অতএব সৌন্দর্য্য স্থষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ প্রকৃতির বা 
শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক। যাহ স্বভাবানুকারী 
নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য ব্বভাবান্থকারিতা 
সৌন্দর্যোর একটি গুণ মাত্র-_-স্বভাবান্ুকারিতা৷ ছাড়া৷ সৌন্দর্য জন্মে না। তবে যে আমর! 
স্বভাবান্ুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য ছুইটি' পুথক্‌ গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, 
সৌন্দর্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে । 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দয্যময়__তাহার প্রতিকৃতি-_ 
মাত্রই সৌন্দর্যযময় হইবে । তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহ] প্রকৃতির 
প্রতিকৃতি মাত্র, সে স্্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি 
অন্নুলিপি মাত্র-তাহাকে “সষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে-_ 
তাহাই স্ষ্টি। যাহা৷ স্বভাবান্ুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় স্ষ্টি। 
তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় । যাহ। প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। 
কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পুষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট । কবির স্্টি 
তাহার ব্বেচ্ছাধীন-_সৃতরাং সম্পৃণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে । 

এইরূপ যে সৌন্দর্যযস্থষ্টি কবির বর্বপ্রধান গুণ-সেই অভিনব, ম্বভাবান্ুকারী, 
স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যযস্থষ্টি-গুণে, ভারতবাঁয় কবিদিগের মধ্যে বালীকি এবং মহাভারত্ত- 
কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ স্থষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে ছূর্লভ । 

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাহার তিনখানি নাটক পধ্যালোচিত 
না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে । কেবল উত্তরচরিত 
দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চালন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দুর পর্য্যস্ত 
বাল্সীকির অন্ুবত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহার স্ষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং 
স্ষ্টিচাতুষ্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই । চরিত্র স্থজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই | সীতা, রামায়ণের 
সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও 
নহে--ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়ান্ছ, তাহা পৃর্ধেই প্রতিপন্ন করা 
গিয়াছে । সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দুর 
পাইয়াছেন। 

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্রস্থষ্টি-চাতুর্্য কিছুই লক্ষিত 
হয় না। বাসম্তী ভবভূতির অভিনব স্থ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অতাস্ত মনোহর । আমরা 
বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক 


উত্ভয়চনিক্ক ৪১ 


নাই। এই পরছুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই 
অবধিই তাহার প্রতি পাঠকের শ্রীতি সথ্ণার হইতে থাকিল। 

তন্তিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয় । প্রাচীন কবিদিগের ম্যায় ভবভৃতিও 
জড় পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ নচতুর | তমসা, মুরলা, গঙ্গা এবং পৃথিবী এই নাটকে 
মানবীন্ধপিণী। সেই রূপগুলিন মে মনোহর হইয়াছে, তাহা। পুবের্বই বলিয়াছি । 

কবির স্থষ্টি- চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্যাদিতে পরিণত হয় । ইহার মধ্যে কোন 
একটির স্বষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দধ্যের স্থষ্টিই তাহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । চরিত্র, রূপ, স্থানঃ অবস্থা, কার্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাড়াইল, তাহা 
বদি স্বন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন । 

ভবভূতির চরিত্রস্থজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাহার স্মজন- 
কৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়ান্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিক্ষল 
না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অন্নভৃত করিয়াছেন। ঈদৃশ 
রমণীয় স্ষ্টি অতি দুর্লভ | 

স্্টি কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি' বিশেষ গুণ রসোন্তাবন। 
রসোদ্তাবন কাহাকে বলে, আমরা! বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি বাবহার করিয়াই 
আমর] সে পথে কাটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের, ব্যবহ্থত শব্দগুলি 
এ কালে পরিহার্যয । ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যান্ুসারে তাহা বজ্জন 
করিয়াছি, কিন্ত এই রসশব্দটি বাবহার করিয়া! বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্ত 
মনুয্যুচিত্তবৃত্তি অসংখ্য । রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব) কিন্ত হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি 
ব্যভিচারী ভাব । স্সেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই ;-না স্থায়ী, না 
বাভিচারী-কিস্তু একটি কাব্যান্থুপযোগী কদধ্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরাপ 
স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। শ্রেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্ত 
শান্তি একটি রস। ন্ুৃতরাং এবদ্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কাধ্য সম্পন্ন 
হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি-_আলঙ্কারিকদিগকে 
প্রণাম করি। 

মন্ৃষ্যের কাধ্যের মুল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্ববৃত্তি অবস্থানুসারে 
অত্যন্ত বেগধতী হয়। সেই বেগের সূচিত বর্ণনদ্বার৷ সৌন্দধ্যের স্্জন, কাব্যের উদ্দেশ্য । 
অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে “স্থায়ী ভাব” নাম দিয়া এ শব্দের 
এন্রুপ পরিভাষ। করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে 
(28881908) বলেন । আমরা তাহার কাবাযগত প্রতিকৃতিকে রসোন্তাবন বলিলাম । 


৪২ বিবিধ প্রবন্ধ 


রসোন্তাবনে ভবভৃতির ক্ষমতা অপরিসীম । যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছ! 
করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাহার লেখনী-মুখে স্মেহ উছলিতে 
থাকে-শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তিপ্রভাবে 
আমর! দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে ; মর্ম ছিশড়িতেছে ; মণ্ডক ঘুরিতেছে ; 
চেতনা লুপ্ত হইতেছে__দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা ; কখন আনন্দোথিতা ; 
কখন প্রেমাভিভূতা ; কখন অভিমানকুষ্টিতা ; কখন আত্মাবমাননাসম্কুচিতা, কখন অস্ুতাপ- 
বিবশা ; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক 
নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়। দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, “অন্ধহে-__ 
জলতভরিদমেহতথণিদগম্ভীরমংসলো। কুদোণু এসো ভারদীণিগঘোসো ! ভরিজ্জমাণকগ্রবিবরং 
মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উম্মাবেদি।” তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে 
পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোন্তাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত 
তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশুন্যতা চিত্রিত করা, 
মহাকবির লক্ষণ। ভবভতির রচনা সেই লক্ষণাক্রাস্ত । পরিতাপের বিষয় এই যে, সে 
শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুলা করিয়াছেন । ইহাতে তাহার যশের 
লাঘব হইয়াছে । 


আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ 
নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই | কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম লা 
সহ্ৃদয় পাঠক, শকুস্তলার জন্য ছুম্মস্তের বিলাপ, দেস্দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং 
ইউরিপিদিসের নাটকে আল্কেন্তিষের জন্য আদৃমিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া দেখিবেন । 

বাহ প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাট় অন্ুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে 
যেখানে যাহা সুদৃশ্য, স্বগন্ধ বা স্থখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। 
মালাকার যেমন পুষ্পোগ্ভান হইতে সুন্দর স্থন্দর কুম্বমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, 
ভবভূতি সেইরাপ সুন্দর বস্ত অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে 
সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুম্নম, স্বশীতল স্ববাসিত বারি,-যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, 
মুছুনিনাদিনী নির্বরিণী, শ্যামল কানন, তরজসন্কুলা নদী-_যেখানে স্থন্দর বিহঙ্গ, জ্রীড়াশীল 
করিশাবক, সরলম্মভাব কুরঙ্গ-_ সেইখানে কবি : ্লাড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য 
দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষগীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। 
ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান । 


উত্তরচরিত ৪৩ 


ভবসৃতির ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাহার রচনা সমাসবহুলতা ও ছূর্ববোধ্যতা- 
দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিষ্ভাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক 
হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভৃতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্ধিষয়ে সংশয় 
নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভৃতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন 


দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না। 
উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমর! যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি-_পুনরুল্পেখের 


আবশ্বীক নাই । আমরা এই নাটকের সমালোচনা মমাপন করিলাম । অন্যান্ত দোষের মধ্যে 
দৈরধ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কৃষ্টিত নহি। যে দেশে 
তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত কর! প্রথা, মে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের 
সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জানাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও 
কাব্যান্ুরাগ বদ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞিম্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা 
হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব। 


গীতিকা ব্য 


কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ব করিয়াছেন, কিন্ত কাহারও 
যত্বু সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ । ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, ছুই ব্যক্তি কখন এক 
প্রকার অর্থ করেন নাই । কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই 
পদার্থ সন্দেহ নাই । সেই পদার্থ কি, তাহ] কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় 
বাক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন । | 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, 
যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত তয় না, তাহাও কাব্য । মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস 
বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমন্তাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা 
অংশবিশেষে কাবা; ক্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; 
নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহ] বলা বাহুল্য । 

ভারতবষাঁয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন । তাহার মধো অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের 
কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা. ১ম, দৃশ্যকাবা, অর্থাৎ নাটকাদি । ২য়, 
আখ্যানকাবা অথবা মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের হ্থযায় 
বাক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের হ্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; 
বাসবদত্বা, কাদন্বরী প্রভৃতি গগ্ভকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই 
শ্রেণীভুক্ত । ওয়, খণ্কাব্য। যে কোন কাবা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, 
তাহাকেই আমর থণ্ডকাব্য বলিলাম । 

দেখা যাইতেছে যে, এই ব্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে । কিন্তু 
রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে । দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং 
রঙ্গা্জনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু ঘাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, 
তাহাই যে নাটক বা তঙ্চ্ণৌস্থ, এমত নহে । এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত 
ভরান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিতা দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য 
পুস্তক নাটক বলিয়! প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে । বাস্তবিক তাহার মধ্যে 
অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহ। 
নাটকের হ্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বন্ততঃ নাটক নহে । 002108, “]181)1060১৮ 


* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা 


গীতিকাব্য ৪৫ 


“ঢা৪৪$৮ ইহার উদাহরণ । অনেকে শকুস্তলা_ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়৷ স্বীকার 
করেন না। তাহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষ। ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই । 
পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের 
উপযোগিতা নিতাস্ত আবশ্যক নহে । আমাদিগের বিবেচনায় “13110 0 1181177061- 
11)001”কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও 
নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে ; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়) গীতিকাব্যের রূপ 
ধারণ করিতে পারে । বাঙ্গাল ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই । পক্ষান্তরে 
দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্কাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে । যদি কোন একটি 
সামন্য উপাখানের শ্ত্রে শ্রস্থিত কাবামালাকে মাখ্যানকাবা বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় 
হয়, তবে “7000181018৮ এবং 40177109 রুছ1911কে এক নাম দিতে হয়। কিন্তু 
মামাদিগের বিবেচনায় এ দুই কাব্য খণ্ুকাবোর সংগ্রহ মাত্র । 

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমর! অনেক প্রকার কাবোর স্থান করিয়াঁছ। তন্মধ্যে এক প্রকার 
কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়। ইউরোপে গীতিকাব্য (17516) নামে খাত হইয়াছে । অগ্ভ সেই 
শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও 
যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে । যেখানে বস্তরগত কোন পার্থকা নাই, সেখানে 
নামের পার্থকা অনর্থক এবঃ অনিষ্টজনক | কিন্তু যেখানে বস্তগুলি পূথকৃ, সেখানে নামও 
পুথক হওয়া আবশ্যাক । যদি এমত কোন বস্তব থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ 
করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ধণী হইতে হইবে | 

গীত মন্ুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে 
পারে, কিস্ত কণ্ঠভঙ্গাতে তাহা স্পষ্টাকৃত হয় । “আঃ” এই শব্দ কণৃতঙ্গীর গুণে ছুঃখবোধক 
হইতে পারে, বিরক্কিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। “তোমাকে ন। 
“দখিয়া আমি মরিলাম 1” ইহা শুধু বলিলে, ছুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙগীর 
সহিত বলিলে ছুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে । এই স্বরবৈচিত্রোর পরিণামই সঙ্গীত । 
নৃতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশযা প্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে 
স্বভাবতঃ যত্শীল। | 

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ 
আবশ্যক । সেই' সংযোগোৎ্পন্ন পদকে গীত বলা যায়। 

গীতের জন্য বাক্যবিন্তাম করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই 
গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগ্ডুলির পরিজ্জানেই ছন্দের সার্ট । 


৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


গীতের পারিপা্্য্জন্য আবশ্বাক ছইটি-_স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুধ্য । এই ছুইটি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ছুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ছুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি 
স্বকবি, তিনিই স্বগায়ক, ইহা অতি বিরল । 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত 
হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে । গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন 
দেখা গেল যে, গীত শা হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব- 
ব্যঞক, তখন গীতোদেশ্য দূরে রহিল ; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল । 

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার 
ভাবোচ্ছাসের পরিস্ষুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাবা । 

বি্ভাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রেন রসমঞ্জরী, মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট 
গীতিকাব্য* । অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য | 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়, _ম্সেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন বাক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। 
যাহা ব্যক্ত হয়, তাহ] ক্রিয়ার দ্বারা বা কথ দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর 
অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অনন্থুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছৃসিত, 
তাহা .তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে । মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ 
অধিকার থাকে ; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং 
গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন 
সা, সুতরাং তাহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। 
সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোন্ডাবন করিতে হইবে ; নাটককারেরও 
সেই বাক্য সহায়। কিন্ত ষে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। 
যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার | 

_. উদাহরণ চিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তন 

উদাহরণ উত্তবচরিত সমালোচনায় উদ্ধত হইয়াছে । সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে 
রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূঁতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখ! যায়, তাহার 
আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙগম হইবে । রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, 


যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় মাই 


গীতিকাব্য ৪৭ 


ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং 
অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন । ইহাতে নাটকোচিত কার্্য 
না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন । বাল্মীকি তাহ! না করিয়া 
কেবল রামের কাধ্যগুলিই বণিত করিয়াছেন, এবং তত্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব- 
ব্যক্তি আবশ্টক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত এ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা 
বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। 
সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎ্কালে ওথেলোর মুখে ব্যস্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন 
কার্ধ্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত কর প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে 
তিনি এক রেখাও যান নাই । তিনি ভবভূতির ম্যায় নায়কের হৃদয়াহ্সন্ধান করিয়া, ভিতর 
হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়! সাজান নাই । 
অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহজ গুণ ছুঃখ 
সেক্ষগীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন ! 

সহজেই অনুমেয় যে, যাহ] ব্যত্তব্য, তাহ পর সম্বন্ধীয় বা কোন কায্যোদ্দিষ্ট, যাহা 
অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য । এরূপ কথা যে নাটকে 
একেবারে সন্িবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক । 
কিন্তু ইহা কখন নাটকের উীদ্দশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা , উদ্দেশ্য, তাহার 
আন্ুৃযঙ্জিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয় । 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত 


কাব্যরমের সামগ্রী মন্ৃষ্যের হাদয় । যাহা মন্ুুযুহদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার 
সঞ্চালক, তথ্বযতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিস্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, 
যাহা অতিমান্ুুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত" হইয়াছেন । তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুয্যচরিত্র- 
চিত্রের আন্বুষঙ্গিক মাত্র । মহাভারত, ইলিয়র্দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার 
পাথিব নায়ক নায়িকার চিত্রান্থষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপুর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় 
রসহানির বিশেষ কারণ এই -যে, যাহ। মন্ুষ্যচরিত্রাহনকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক 
বা মনুষ্য পাঠকের সহ্‌দয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন 
মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রাত্ত 
হইয়াছে, তবে আমাদিগে মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে, এমন 
বিপদাপন্ন মন্ুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও 
দুঃখিত হই ; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাহার যত্বের সফলতা হয়। কিন্তু ষদি 
আমরা পুর্ব হইতে জানিয়৷ থাকি যে. নিমগ্র মনুষ্য বস্ততঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা 
সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতৃহুল 
থাকে না; কেন না, আমরা আগেহ জানি যে, এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় 
দমন করিয়া জল হইতে পুনরুথান করিবেন । 

এমত অবশ্থাতেও যে পৃর্বকবিগণ দৈব বা অতিমান্ুষ চরিত্র স্থষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে 
সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্য- 
চরিত্রান্নকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; স্থতরাং সে সকলের সঙ্গে পাক বা শ্রোতার 
সহৃদয়তার অভাব হয় না। মন্তুয্গণ যে সকল রাগঘেষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল 
স্বখের অভিলাষী, ছুঃখের অপ্রিয় ; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ অন্নুতাপে 
তপ্ত, এই মন্ুস্তপ্রকৃত দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতার- 
স্বরূপ কল্িত হইলেও মন্ুষ্যের হ্যায় মানবধর্ন্মাবলঙ্্ী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট 
মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অস্কিত হয় নাই। এই মান্ুষিক 
চরিত্রের উপর অতিমান্থুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মানোহারিত্ব বৃদ্ধি 
হইয়াছে; কেন না, কবি মান্ৃষিক বলবুদ্ধিসৌন্দ্যের চরমোতকর্ষ স্থজন করিয়াছেন। 
কাব্যে অতিগ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই ; এবং তাহার নিয়ম এই যে, 
যাহ! প্রকৃত, তাহ! যে সকল নিয়মের অধীন, কবির স্থষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের 
অধীন হওয়া উচিত। 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত ৪৯ 


সংস্কতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং 
অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আন্বষঙ্গিক বিষয় নহে, মুল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং 
[28180199 14088 নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বর- 
বিদ্রোহী সয়তান, এবং তাহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, 
জগদীশ্বর এবং তাহার ' অন্নুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্টন কোন পক্ষকেই সম্যক্‌ 
প্রকাণে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই । সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় 
কৃতকাধ্য হইয়াও, লোকমনোরগ্নে তাদৃশ কৃতকাধ্য হয়েন নাই । 1১9,18,0156 1090 
অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্বিক পাঠ করেন না। আনুপুবিবক 
পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্টনের ন্যা£ প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহ! 
মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচন] হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, 
মনুয্যুচরিত্রের অনন্থুকারী দৈবচরিত্রে মন্তুষ্যের সহ্গদয়ত। হয় মা। এই কাব্যে যেখানে 
আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর শুখদায়ক । কিন্তু ইহার এ কাব্যের 
প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে-__তাহাের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত 
মন্থৃয্প্রকৃত ; তাহার প্রথম মনৃয্যু, পাথিব স্বখ ও দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ ; যে সকল শিক্ষার 
গুণে মন্তুযু মন্কুয্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মন্ুয্যচরিত্র 
বণিত হয় নাই। 

কুমারসম্ভবে একটিও মন্ৃৃষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি, স্বয়ং পরমেশ্বর | 
নায়িকা পরমেশ্বরী । তত্ভিন্ন পৰ্বত, পব্বতমহিষী, খষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি 
দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গু । সংসারে ছুই সম্প্রদায়ের লোক 
সবর্ধদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, এহিক স্ুখ- 
মাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিস্তাবিরত ; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক শ্রখমাত্রের বিদ্বেষী, 
ঈশ্বরচিস্তামগ্র। এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ মার করেন) আর এক সম্প্রদায় 
শারীরিক সখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন । বস্ততঃ উভয় জম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। বাহার! 
ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গজলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাহাদের অবকর্তব্য | 
শারীরিক ভোগাতিশয্যই দৃষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সখ সংসারের নিয়ম, সংসার- 
রক্ষার কারণ, ইঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারজ্রিকের 
পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্ট। পাথিব পর্ধবতোতপন্না উমা শরীররূপিণী, 
তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা । শাস্তির প্রাপণাকাজ্ষায় উমা প্রথমে 
মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিহ্ছল হইলেন। ইন্ড্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি 
প্রাপ্ত হওয়! যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত 
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হইতে দূর করিয়া, যখন শাস্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। 
ংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্বশুদ্ধি ; চিত্বশুদ্ধি থাকিলে এহিক ও পারত্রিক পরস্পর 
বিরোধী নহে? পরস্পরে পরস্পরের সহায়। | 
এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়। নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকগ্রীত্যর্থ 
লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা! পরিচিত করিয়াছেন। কিন্ত দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি 
মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, 708150189 
[086 হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় 
সর্গের কবিত্বের ম্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্ত 
কবিত্বের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা 
কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 128190186 1,086 পাঠে শ্রম বোধ হয়; 
কুমারসম্ভব আগ্ভোপাস্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ 
এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মন্ৃয্যচরিত্রান্থকৃত করিয়া অশেষ মাধূর্য্যবিশিষ্ 
করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মান্ুধী, কোথাও তাহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। 
তাহার মাতা মেনা, মান্ুধী মাতার ন্যায় । “পদং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবং” ইত্যাদি 
কবিতার্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত [10 1006 ১০৫ 7010 07 811 001009 +0211)৮ 
&০. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই 
প্রকৃতি_হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায় তাহার 


হৃদয় কুস্ুমস্বকুমার। 


বিদ্যাপতি ও জয়দেৰ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং 
অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য । অন্তান্য কবির কথা 
না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি-_ 
জয়দেব-_গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবর্তাঁ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্ভাপতি, গোবিন্বদাস 
এবং চগ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিস্ত আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা 
আছেন; তাহাদের মধ্যে অন্যুন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন । 
ভারতচন্দ্রের রসমগ্তরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন 
প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালা”র প্রাছূর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও 
কাহারও গীত অতি সুন্দর । রাম বস, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত 
সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিস্তু কবিওয়ালাদিগের 
অধিকাংশ রচন] অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই । 

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, 
বিশেষ বিশেষ শিয়মান্ুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং 
শিযনস্থ পুথিবীর অবস্থান্নুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া,, কোথাও বাষ্প, 
কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ ঝটিকারূপে 
পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী 
হইয়া! রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দ্ুজ্জেয়, সন্দেহ নাই ; এ পর্য্যন্ত 
কেহ তাহার সবিশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই । কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ 
তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ করিতে পারেন নাই । তবে ইহা] 
বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিন্ব মাত্র। যে 
জকল নিয়মাহথুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্রবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্রবের প্রকারভেদ, 
ধর্মবিপ্রবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন 
কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বকূল্‌ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় 
বকৃলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মন্ুয্তচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া 
দিয়া, তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত । বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভ!রতবর্ষ সম্বন্ধে 
এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্ত প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সন্বদ্ধ | 
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ভারতব্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্ত তাহার গোটাকত 
স্থুল স্থল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আধ্যগণ অনার্য আদিমবাসীদিগের সহিত 
বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনাধ্ধ্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশৃন্য, দিগস্তবিচারী, 
বিজয়ী বীর জাতি । সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য 
শক্রসকল ক্রমে বিজিত, এবং দুরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্ধযগণের করস্থ, আয়ত্ব, ভোগ্য 
এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আধ্যগণ বাহা শক্রর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আত্যত্তরিক 
সম্বদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা 
সকলে জয় করিয়াছে, তাহা! কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যস্তরিক বিবাদ । 
তখন আধ্্য পৌরুষ চরমে দীাড়াইয়াছে-অন্য শক্রর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের 
দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য মহাভারত । বল যাহার, ভারত তাহার 
হইল। বহু কালের রত্তবৃষ্টি শমিত হইল । স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আধ্যকুল শাস্তিস্খে 
মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে 
যবদ্বীপ ও চৈনিক পধাস্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল। প্রতি নদীকৃলে 
অনস্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতব্ষীয়ের 
সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশান্ত্র ও দর্শনশাস্ত 
এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফট হয় নাই । কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থাযিনী 
নহেন।; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশিঙ্থলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরস- 
গ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূত1 হইল । প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও 
ধর্মান্ুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল-_ 
প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মহি তৃষ্ণা, ধন্মহি আলোচনা, 
ধর্মহি সাহিত্যের বিষয় । এই ধর্মমোহের ফল পুরাথ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্সেরি 
তআোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার আোতঃ বহিতে লাগিল । 
তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি। 

ভারত্তবস্ীয়ের৷ শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, থাকার জল বায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 
লাগিল। তথাকার তাপ অসম, বায়ু জল বাম্পপুর্ণ, ভূমি নিয়া এবং উবর্ধরা, এবং তাহার 
উৎপাগ্ভ অসার, তেজোহানিকারক ধান্য । সেখানে আসিয়া আর্্যতেজ অন্তহিত হইতে 
লাগিল, আর্ধ্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলম্তের বশবত্তিনী, এবং গৃহস্খাভিলাধিণী হইতে 
লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ধে, আমর] বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি । এই 
উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহম্খপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য 


বিছ্াপতি ও জয়দেব ৫৩ 


সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহস্ুখপরায়ণ। সে 
কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপুর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয় । অন্য 
সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রান্নুকারী গীতিকাব্য সাত 
আট শত বৎসর .পর্য্যস্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাড়াইয়াছে। এই জদ্য 
গীতিকাব্যের এত বাহুল্য । ্‌ 

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে ছুই দলে বিতক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, 
প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুয্ুকে স্থাপিত কাযা ততপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, 
বাহ্‌ প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুয্হ্ৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহাদয়ের 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্েষ্ বস্তকে দীপ্ত এবং 
প্রস্ুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা 
মনুষ্চরিত্র-খনিতে যে রত্ব মিলে, তাহার দীন্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা 
করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিগ্ভাপতিকে ধরিয়া লওয়া 
যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলযদল- 
শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবন্দ, কোকিলকুজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এৰং তৎসঙে, 
কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রবল্লী, বাছুলতা, বিশ্বৌ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের 
চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবং সতত চাকৃচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই 
শেণীর কবিদের কবিতায় বাহা প্রকৃতির প্রাধান্য । বিদ্ভাপতি যে শেণীর কবি, তাহাদিগের 
কাব্যে বাহ প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে--বাহ্‌ প্রঃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য 
সম্বন্ধ, স্ৃতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বদ্ধ; কিন্তু তাহাদিগের কাব্যে বাহ প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মহ্ুয্যহ্ৃদয়ের গুট় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ 
করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিষ্ভাপতি প্রভৃতিতে তন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। 
জয়দেব, বিদ্ভাপতি, উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্ত জয়দেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহ। বহিরিক্দ্রিয়ের অনুগামী । বিগ্ভাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ 
চণ্রীদাসাদির কবিতা বহিরিক্দ্রিয়ের অতীভ। তাহার কারণ, কেবল এই বাছা প্রকৃতির 
শক্তি। স্থল প্রকৃতির সঙ্গে স্থুল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ তাহার আধিক্যে কবিতা একটু 
ইন্ড্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বি্ভাপতির দল মন্ুয্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, 
কেবল তপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশৃন্য, বিলাসশূন্য, 
পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ ; বিদ্ভাপতির গীত, রাধা- 
কৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিগ্তাপতি আকাঙ্ষা ও ম্মতি। জয়দেব সুখ, 
বিদ্ভাপতি ছুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্ভাপতি বর্ষা । জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্পলকমলজাল- 


৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


শোভিত, বিইঙ্জমাকৃল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্ভাপতির কবিতা দৃূরগামিনী 
বেগবতী তরঙ্গসঞ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্ভাপতির কবিতা রদ্রাক্ষমালা । 
জয়দেবের গান, মুরজবীগাসঙ্গিনী স্ত্রীকগ্ঠগীতি; বিষ্কা!পতির গান, সায়াহসমীরণের নিশ্বাস | 

আমরা জয়দেব ও বিদ্ভাপতির সম্বন্ধে যাহা খলিয়াছি, তাহাদিগকে এক এক ভিন্ন- 
শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শশ্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্থে, যাহা বিষ্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহ! গোবিন্দদাস 
চীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্ভাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধুশিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভূত্ত করা যাইতে 
পারে। তাহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী । আধুনিক ইংরাজি কৰি 
ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধিব কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্র- 
কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহ! 
আভ্যন্তরিক বা নিকটস্ব, তাহার পুঙ্খ।পুজ সপ্ধান জানিতেন, তাহার অনন্ুকরণীয় চিত্র- 
সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী_বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, 
আধ্যাত্বিকতত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্ত তাহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। তীহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়। তাহাদিগের কবিতা বন্ুবিষ়িণী 
হইয়াছে। তাহাদিগের বুদ্ধি দুরনত্ন্বগ্রািণী বলিয়া তাহাদিগের কবিতাও দুরসম্্ব- 
প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্ত এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাটভাগুণের লাঘব হইয়াছে । 
বিদ্ভাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্ীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাট; মধুস্থ্দন বা হেমচন্দ্রের 
কবিতান বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাট নক্গে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব- 
শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সক্ষীর্ন কৃপে 
গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভযের 
প্রতিবিশ্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের 
অবস্থাবিশেষে বাহা দৃশ্য স্বখকর বা ছুঃখকর বোধ হয়--উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে । যখন 
বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । 
যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য । যিনি 
ইহা পারেন, তিনিই ম্থবকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে 
আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা! বলিতেছি না, 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আন্গুরক্তিকে ইন্ড্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের 
উদাহরণ, জয়দেব । আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, ঘয ০:0৪10707. 
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একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়। 
মুক্তি বা নিবর্বাণ লাভ কর । আর একদল বলেন, সংসার ম্ুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহা 
করিয়া, খাও, দীও, ঘুমাও। ীহারা সুখাভিলাষী, তাহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ 
বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহার 
নখ কার্য্ে, কাহারও ম্খ জ্ঞানে । কিন্তু প্রায় এমন মন্তুয্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্য 
স্বথী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়৷ গ্রীত হও; সুন্দর 
শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও; হুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি 
বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, স্থম্দর গৃহ নির্মাণ করিয়া, 
সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাত! ব্যয়িত করিয়া খণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, 
সর্ধবন্থ পণ করিয়া, সুন্দর সঙজ্জ! খু'জিয়া বেড়াও-ঘটা বাটী পিত্তল কাসাও যাহাতে সুন্দর 
হয়, তাহার যত্ব কর । স্ন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, মুন্দর বৃক্ষে স্থন্দর উদ্যান রচনা কর, 
সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্বে সুন্বরীকে সাজাও ্ সকলেই 
অহরহ সৌন্দর্ধ্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে 
বলিতেছি । 

এই সৌন্দধ্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয় এবং পরিপোষণীয়া। মনৃত্তের 
যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ঠ ; কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, 
নির্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য ; সৌন্দর্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইকন্দ্িয়ের সঙ্গে ইহার 
সংস্পর্শ নাই । সত্য বটে, সুন্দর বস্ত অনেক সময়ে ইন্ড্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; কিন্ত 
সৌন্দ্ধ্যজনিত সখ ইন্ড্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্বথচিত স্বর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার 
যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মুৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে 
জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত মুখ, তাহা সৌন্দর্যজনিত মানসিক স্থখ। আপনার 
স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে 
জলপান করিয়! তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সখ, তাহ সৌন্দর্যযজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই স্থথ সব্বস্থখাপেক্ষা গুরুতর ; যাহারা নৈসগিক 
শোভাদর্শনপ্রিয় বা! কাব্যামোদী, তাহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন ; 





* নুস্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্ধ্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্াযাচরণ শ্রীমানিপ্রণীত। কলিকাতা । 
১৯৩০ | ্‌ 


৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসম হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য 
সুখ পৌনঃপুন্যে অশ্রীতিকর হুইয়া৷ উঠে, সৌন্দ্য্যজনিত সুখ চিরনূতন, এবং চিরগ্রীতিকর। 

অতএব ধাঁহারা মনুয্যজাতির এই সুখবদ্ধন করেন, তাহারা মন্ুযুজাতির উপকারক- 
দিগের মধ্যে সর্বের্বোচ্চ পদপ্রাপ্তির যোগ্য । যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়। নেড়ার গীত গাইয়া 
মুষ্টিভিক্ষা। লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মন্থযুজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, 
কিন্ত যে বালীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মন্ুুষ্তের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোত্কর্ষের 
উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাবি ওয়াট বা জেনরের অপেক্ষা 
নিন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকৃলে প্রসৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের 
অন্থুবর্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদ্ুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণডমূর্থ 
দলের মধ্যে আধুনিক অর্দশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলগ্ডের 
রাজপুরুষ-চুড়ামণি গ্রাডষ্টোন, স্কটলগুজাত মনুয্যদিগের মধ্যে হিউম্, আদম স্মিথ, হণ্টর, 
কর্লাইল থাকিতে ওয়প্টর স্কটকে সব্রবোপরি স্থান দিয়াছেন । 

যেমন মন্তুয্ের অন্যান্য অভাব পুরণার্থ এক একটি শিক্পবিদ্তা আছে, সৌন্দর্য্যাকাজ্জা 
পুরণার্থও বিদ্ভা আছে। সৌন্দর্য্য স্থজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্তা 
পৃথক্‌ পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে । 

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র 
আছে-আর কিছু নাই ; যথা আকাশ । 

আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে ; যথা পুষ্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে ; যথা উরগ। 

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথ। কোকিল । 

মন্তৃত্ের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে । 

অতএব সৌন্দর্য্য স্থজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী-বর্ণণ আকার, গতি, লব ও 
অর্থযুক্ত বাক্য ৷ 

যে সৌন্দ্ধ্যজননী বিদ্ভ।র বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিষ্ভা কহে। 

যে বিদ্ভার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্ধ্য যে বিদ্যার 
উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য । চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিগ্ভার উদ্দেশ্য, তাহার 
নাম ভাস্কর্য । 

যে সৌন্দ্য্যজনিক! বিছ্ভার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য । 

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত । 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 


আর্ধ্যজাতির শুক্ম শিল্প ৫৭ 


কাব্য, সঙ্গীত. নৃত্য, ভাক্ষর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিক! বিদ্যা । 
ইউরোপে এই সকল বিগ্ভার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া 
“স্মক্মশিল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে । 

সৌন্দর্য্য প্রস্ততি এই ছয়টি বিদ্ভায় মনুষ্জীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন 
বাঙ্গালির কপালে এ স্ুখ নাই। স্ুক্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ । তাহাতে 
নাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা । বাঙ্গালি ত্ুথী হইতে জানে না। 

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির 
সামাজিক রীতির দোষ ;__-পুর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য 
সম্তান সম্ভতি লইয়। গর্তমধ্যে পিগীলিকার ম্যায়, পিল্‌ পিল্‌ করিতে হুইবে_ স্থৃতরাং, 
স্থানাভাববশতঃ পরিস্কৃতি এবং সৌন্ররধ্যসাধন সন্তবে না। কতকটা বাঙ্গালির দারিপ্র্য- 
জন্যা। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্-_-অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক 
রীত্যন্বসারে আগে পৌরক্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলছুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃত্রাদ্ধ 
পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইপে--সে সকল ব্যয় সম্পন্ন 
করিয়া, শৃকরশাল। তুল্য কদর্য্য স্থানে বাদ করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি, - ইচ্ছা 
করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। 
কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ; যে ধর্্মান্থসারে উৎকৃষ্ট মর্ম প্রস্তৃত হর্্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত 
করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে স্ুক্ম শিল্পের ছুর্দঘশারই সম্ভাবনা । রী 

এ সকল স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যেফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া 
শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহজ মুদ্রার অধিকারী 
গ্রাম্য তূম্বামীর গৃহপারিপাটা বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই 
স্বাভাবিক। ছুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় 
গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়৷ থাকেন এবং ভাস্কর্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত 
করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের 
ভাক্ষর্ধ্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অন্ুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ 
ঘটিয়াছে-_নচেৎ সৌন্দধ্যে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই । এখানে ভাল মন্দের 
বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল স্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই 
হইল। ভাস্বর্ধ্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা 
যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান_-প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত-_সে সকল 
বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল । সৌন্দ্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসান্ধাদনস্্খ, বুঝি বিধাতা 
বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই । 


দ্রৌপদী 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দ্ুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ষ্টাচে ঢালা 
দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পনা, লঙ্জাশীলা, সহিফুতা গুণের বিশেষ 
অধিকারিণী-ইনিই আধ্যসাহিতোর আদরশস্থলাভিথিক্তা । এই গঠনে বৃদ্ধ বালীকি 
বিশ্বমনোমে|তিনী জনকদভিতাকে গডিয়াছিলেন । দেই অবধি আধা নায়িকা মেই আদশে 
গঠিত হইতেছে । শকুদ্তল।, দম্য়ন্তী, রত্মাবলী প্রতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ--সীতার আন্কুকরণ 
মাঞ্। অন্য কোণ প্রকৃতির নায়িকা ষে আধানাহিতে। দেখা সার না, এমত কথা বলিতেছি 
এা---কিস্ত সীতান্ুবন্তিনী নায়িকারই বাল্য । আজিও যিনি সত্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল 
নাটকাদিতে বিছা প্রকাশি করিতে চাহেশ- ভিনিউ সীতা গাড়তে বসেশ। 

ইঠ|ব কারণও উরন্মেয় নহে । প্রথমতঃ সীতার চরিজাটি বড় 
প্রঝার শ্ত্রীচরিত্রই আ।দ্যজাতির নিক বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আরীস্ত্রীগণের এই 
জ[তীর উৎ্কর্যই সচরাচর আয়ত্ত । 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও »"গশ করেন নাহ 1 এখানে মহ|ভারতার অপুবব 
তন স্ষ্টি প্রকাশিত কবিয়াছেন। জীতার হও অনুকরণ ইতয়াছে, কিন্তু তৌপদীর 
অন্করণ হইল না। 

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দৌপদাকেও মহাভঙকার সতী বলিয়ই পরিচিতা 
করিয়াছেন ; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই ধে, পতি এক হৌক' পাঁচ হে।ক' পতিমাত্র 
ভজনাই সতীত্ব । উত্তয়েই পত্রী ও রাজ্জীর কর্তব্যান্ষ্ঠানে অক্ষু্মতি, ধর্মনিঠা এবং 
ওঞভনের বাধা | কিন্তু এই পধান্ত সাদৃশ্থা! সীতা রাজ্ঞী হয়াও প্রধানতঃ কুলবধু, 


রি 


দৌপনী কুলবপু 5ইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেঞ্প্িণী রাজ্বী। সীনায় ভ্রীগাতির কোমল 
₹৭লিন পরিকষ্ট, পৌপদীতে জ্ত্রীজাতির কঠিন গুণগকল প্রদীপ । সীতা রামের যোগা। 
পাখা, চণীপদী ভীমসেনেরই মুঘোগা বীরেন্দ্াণী। দীতাকে হরণ করিতে রাধণের কোন 
কষ্ট হয় নাই. কিন্ত রক্ষোরাজ লঙ্ষেশ যদি ফৌপদীহরণে আমিতেণ, তবে বোধ হয়, হয় 
কীচকের হ্যায় প্রাণ হারাইতেন, মর জয়দখেঞ ম্যায়, ঘোৌপদীর বাহুবলে ডমে গড়াগড়ি 
টি ্‌ 

টপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দ্ররাহ ; কেন না. মহাভারত অনস্ত সাগর- 
তুলা, তাহ!র অজত। ত্রজভিধাতে একটি নাষিকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় 
যায়ঃ তাহা পধ্যবেক্ষণ কে করিতে পারে: তথাপি ছুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত 
করিতেছি । 


দ্রৌপদী ৫৯ 


জৌপদীর ন্বয়দ্বর। ফ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই ছ্র্বেধনীয় লক্ষ্য বি'ধিবে, সেই 
দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে । কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, 
ঝষিগণ সমবেত । এই মহাসভার প্রচণ্ড শ্রতাপে কুমারীকুন্থম শুকাইয়া উঠে; সেই 
বিশোগ্যমাণা কুমারী লাভার্থ ছুর্য্যোধন, জরাসদ্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর- 
সকল শক্ষ্য বিধিতে ঘত্র করিতেছেন! একে একে সকলেই বিদ্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া 
আসিতেছেন। হায়! দৌপদীর বিবাহ হয় শা। 

আশ্যান্য রাজগণমন্ো সর্বশ্রেঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষা বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র 
কাবাকার এখনে কি করিতেন বলা যায় ন।-কেন না, এটি বিষম সঙ্কট । কাবোর 
প্রয়োজন, গাগুবের সঙ্ে জৌপদীর বিবাহ দেওয়াইহে হইবে, কর্ণ লক্ষ্য বিধিলে তাহা 
হয় না। ম্টুদ কলি বোধ হর, কর্ণকেও লক্ষাবিদ্ধনে অশত্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন । 
কিন্তু মহান্ডাবতেপ মহাকবি চাবলাখান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্যাঃ তাহ।র 
প্রধান শায়ক অজ্জনের বীর্যো মানদ%। কর্ণ প্রতিদ্বদ্দী এবং অজ্জুণহস্তে পরাত বলিয়াই 
অঞ্জনের গৌরপের এত আধিকা ; কর্ণকে অন্টযেন সঙ্গে ক্ু্রবীর্য করিলে অর্জনের গৌরব 
কোথা! থাকে 7 এরীশ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কণিকে বুঝাইয়। দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন 
যে, তাস অত হাঙ্গামায় পাক না--কর্ণকে ন| তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সববাজ- 
সম্পমতার ক্ষতি হয়--ততাহা তিন বুঝিবেন ন/সকল রাজজাই যেখানে সববজন্'বরী লোভে 
লখণা বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরীাক্রান্ত কর্ণ ই নে কেন একা উঠিবেন না, 
'এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাউ । 

মহাকবি আম্চয়া কৌশলগর, এবং তাক্ষ দৃষ্টিখালা । তিনি স্মবশীলাক্রমে কর্ণকে 
লক্ষাবিন্ধনে উশিত করিলেন, কর্ণের বীশ্যের গৌরব অঙ্গু্ রাখিলেন, এবং মেহ অবসরে, 
সেই টপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য শ্সিদ্ধ কারলেন । 
ফৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত কবিশেণ। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্তৃক 
ভতলশায়ী হইবে, যে দিন ছুষ্বোধনের সভাতলে দ্ূতঙ্গিতা অপমানিতা মহিষী স্বাসী 
হইতেও প্বাতগ্্্য অবলম্বনে উন্মখিনী হইবেন, সে দিন রৌপদীর ঘে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, 
অগ্ঠ সেহ চরিভ্রের পরিচয় দিলেন । একটি নদ কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল । 
বলিয়াছি, সেই '্রচগপ্রতাপসম্িতা মহাঁসভায় ক্মারীকুলুম শুকাইয়া উঠে। কিন্ত 
দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিমম সভাতলে রাজমগ্ডলী, বীরগুলী, খষিমণ্লীমধো, দ্রুপদরাজ- 
তুলা পিতার, ধুষ্টছ্যয়তুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না কবিয়া, কর্ণকে বিদ্ধনোগ্ঠত দেখিয়া বলিলেন, 
“আমি স্ৃতপুত্রকে বরণ করিব না।” এই কথা অবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হান্তে স্ুযাসন্দর্শন- 
পুর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন । 


৬০ বিবিধ প্রবন্ধ 


এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিগ্নাও ততটা প্রকাশ করা 
ছঃসাধ্য। এ স্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-__দ্রৌপদীকে তেজন্িনী ব 
গবিবতা৷ বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজছুহিতার ছুর্দমশীয় 
গবর্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল । 

ইহার পর দ্যুতক্রীড়ায় বিজিতা। দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগবিবত, 
তেজন্বী, এবং বলধারী ভীমাজ্জুন দ্যুতমুখে বিসজ্জিত হইয়াও কোন কথা৷ কহেন নাই; শক্রর 
দাসতু নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এ স্থলে তাহাদিগের অন্থগামিনী দাসীর কি করা 
কর্তব্য? স্বামিকর্তৃক দ্যুতমুখে সমপিত হইয় স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই 
আধ্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দৃযৃতবার্ত। 
এবং ছুর্য্যোধনের সভায় তাহার আহবান শুনিয়। বলিলেন, 

“হে স্তনম্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে 
আমাকে, কি আপনাকে দ্যুতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে স্তাতুজ ! তুমি যুধিটিরের 
নিকট এই বৃত্তাস্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্বক আমাকে লইয়া যাইও । ধর্ম্রাজ 
কিরাপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব ।” দ্দৌপদীর অভিপ্রায়, 
দাসত্ব স্বীকার করিবেন ন]। 

দ্রৌপদীর চরিত্রে ছুইটি লক্ষণ বিশেষ ুস্পষ্ট--এক ধন্মীচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, 
ধন্মের কিছু বিরোধী, কিন্ত এই ছুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। 
মহাভারতকার এই ছুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন । ভীমসেনে, 
অর্জনে, অশ্বথামায়। এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়রিত্রে এতছুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। 
ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অজ্ঞুনে ও অশ্বথমায় অদ্দমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে 
এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজন্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য | 
এই তেজত্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জন এবং অভিমস্থ্যুতে ইহা আত্মশক্তি- 
নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল ; ভীমসেনে ইহা! বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল ; দ্রৌপদীতে 
ইহ] ধর্্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে । 

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজন্বিতা আরও বদ্ধিত হইল। তিনি হৃঃশাসনকে 
বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর লহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই 
ক্ষমা করিবেন না।” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভারত- 
বংশীয়গণের ধর্মে ধিক! ক্ষত্রধন্মরজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নঞ& হইয়া গিয়াছে ।” ভীম্মাদি 
গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম-_দ্রোণ, ভীম্ম ও মহাত্া। 
বিছুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।” কিন্ত অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, 
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মনুষ্যচরিব্র-সাগরের তল পর্য্যস্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে 
বেশ্যা বলিল, দুঃশানমন তাহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না 
ভয়াধিকো হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা 
রমানাথ ! হা ব্রজনাথ! হা ছুঃখনাশ। আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি-_আমাকে 
উদ্ধার কর!” এ স্থলে কবিত্বের চরমোতকর্ষ। 

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিস্তু তাহার ধর্মজ্ঞানও অসামাম্য-_ 
যখন তিনি দপিতা রাজমহিষী হইয়া না ফ্রাড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ন্মানুরাগিণী 
আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্মীনুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ । এই 
অসামান্য ধর্ন্মান্রাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্্মান্বরাগের রমণীয় সামগ্ুস্তয, ধূত্রাষ্ট্রের 
নিকট তাহার বরগ্রহণ কালে অতি শ্ুন্দররূপে পরিস্ুট হইয়াছে । সে স্থানটি এত সুন্দর 
যে, যিনি তাহা শত বার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী 
হইবেন না। এ জন্য সেই স্থানটি আমর] উদ্ধত করিলাম । 

«“হিতৈষী রাক্জা ধতরাষ্ট্র ছুর্যযোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্তবনাবাক্যে 
দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা 
কর, তুমি আমার সমুদায় বধুগণ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর 
প্রদান করুন যে, সর্ধ্বধন্মযুক্ত শ্রীমান্‌ যুধিটির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুব্রগণ 
যেন এ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিদ্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়; 
কেন না, প্রতিবিদ্ধয রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্তক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়! 
নিতাস্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্্রী কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষাহ্রূপ এই 
বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি 
একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ। 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনপ্য়, নকুল ও সহদেবের 
দাসত্ব মোচন হউক। ধুতরাষ্ট্র ককিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনান্ুরূপ বর 
প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই ছুই বর দান দ্বারা তোমার 
যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্। লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর 
প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, 
ক্ষত্তিয়পত্বীর ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার 
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পতিগণ দানতববূপ দারুণ পাপপক্ষে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইলেন, উহারা পুণ্য কর্মানুষ্ঠান 
দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন 

এইরূপ ধর্ম ও গব্রের নূসামঞ্রশ্তই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার গ্রীধান উপকরণ । 
যখন জয়রথ তাহাকে হরণমানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে 
দ্রৌপদী তাহাকে ধর্মমাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ব 
করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার ছৃরভিসন্গি ব্যক্ত করায়, ব্যান্রীর ন্যায় গর্জন করিয়া আপনার 
তেজোরাশি প্রকাশ করেন। ভাতার সেই তেজ্োগবর্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দ- 
সাগরে ভাসিতে থাকে । জয়দ্রথ তাহাতে নিরভ্ত না হইয়া উহাকে বলপুর্বক আকর্ষণ 
করিতে গিয়া তাহার সমূচিত প্রতিফল প্রাপ্য হয়েন; ধিনি ভীমার্্জনের পত্তী, এবং 
দায়ের ভগিনী, তাহার নাভবলে ছিন্নমূল পাদপের শ্যায় মহ্থাবীর সিন্ধুসৌনীরাধিপতি 
ভূঁতলে পাতিত হরেন । 

পরিশেষে জয়ত্রথ পুনধবার খল প্রাকাশ করিয়া তাহাকে রথে তুলেন ; তখন ড্রৌপদী 
যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্থ তেজন্দিনী নীরন|রীর কাধা। ভ্বিনি বুথা বিলাপ ও 
চাৎকার কিছুই করিলেন না: অশ্যান্া শ্রীলোকের ন্যায় একবানও অনবপান এবং বিলম্বকারী 
স্বামিগণের উদ্দেশো ভর্খসনা করিলেন না ; কেবল কুলপুরোতিত ধৌমোর চরণে গরণিপাত- 
পূর্বক জয়দ্রথের রথে আরোভণ করিলেন । পরবে মখন জয়দথ দৃশ্যমান পাগুবদিগের 
পরিচয় জিচ্ছাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গবিবত 
এচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রনে খামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ 
পুনঃ পা?ঠর যোগা। 


দ্রৌপদী 
(দ্বিতায় প্রস্তাব) 


দশ বৎসর হইল, বঙ্জদরশনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমঞ্লোচনা করিয়াছিলাম । 
অন্যান্য আধ্/শারী-চরিত্র হইতে ত্দৌপদী চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধা 
দেখান গিয়াছিল। কিন্তু প্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রপ্থি যে তত্ব, তাহার কোণ কথা সে 
সময়ে বলা হয় নাই । বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় শাহ । এখন বোধ হয়, সে কথাটা 
বলা যাহতে পারে । 

সে তত্ুটার বহিবিকাশ বড় দাথিমান্--এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাহাকে কুলট। 
বলিয়! নিবেচন। করিবার কোশ উপায় দেখা যায় শা এমন, অসামগ্জপ্তের সামঞ্জহ্য কোথা 
হইতে তুল? 

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেণ। 
ভারতবর্ধায়েরা বব গ্রাতি-তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ববকালে 
প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ গাঞগ্ুবের একই পত্তী। ইউরোগায় আচার্ধাবর্গের আর কোন 
সাধা থাকুক আর গা থাকুক, এ দেশ সশন্ধে সোদা কথাগুলা বলিতে বড় মজবুত । 

ঈউরোপায়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রস্ত সকল কিবপ বৃঝেণ, তদ্দিষয়ে আমাকে সম্প্রতি 
কিছু অনুসন্ধাণ করিতে হইনাছি” । আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্ষত সাহিতা 
বষয়ে তাহার] যাহা লিখিয়াছেণ, তাহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাবা 
প্রভৃতির অন্তুবাদ, টাকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপান্তক সাহিতাজগতে 
আর কিছুই *ইতে পার না; আব খুখতা উপস্থিত করিবার এমন সহঙ্গ উপায়ও আর কিছুই 
নাই । এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহ! পাঠ করেন, তাহাদিগকে সতক করিবার জন্য এ কথাটা 
কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আগি লিখিতে বাধা হইলাম । 

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখা। নাই বলিলেও হ্য। এত অন্থৃসঙ্গ।শ হইতেছে, তত নৃতন নৃতন 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে । সাস্কৃত গন্যগুলির তুলনায়, অস্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় 
গ্রন্থ গুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা! করে না। ধেমণ হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবুক্ষের 
তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমণ গঙ্গ। সিন্ধু গোদাবরর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় 
পার্বতী নিঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোগীয় কাব্য সেইরূপ 
গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্. গৃস্থস্থত্র, শ্রোতত্বত্র, ধর্মস্ত্র, দর্শন, 
এই সকলের ভা্য, তার টাকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, 
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গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছনন 
রহিয়াছে । এই লিপিবদ্ধ অন্ুত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথ! 
নাই যে, প্রাচীন আধ্যদিগের মধ্যে স্ত্ালোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন 
ভারতবর্ষাঁয়দিগের মধেছ স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন 
পণ্ডিত ( [701805801 সাহেব ) ভগ্ন অষ্রালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্া ্্রীমূপ্তি দেখিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের] কাপড় পরিত না__ সীতা, সাবিত্রী, 
দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাস্বুরের সম্মুখে নগ্রাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই 
বলিতেছিলাম--এই সকল পণগ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য- 
সংসারে দুর্লভ । 

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, হইবার স্থুল তাত্পধ্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে 
বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ এতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পন! মাত্র? সত্য 
সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে 
এতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধাস্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্ত 
মহাভারতের এতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই এঁতিহাসিক, ইহা 
সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা এঁতিহাসিক নহে--এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। 
কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত । তা 
হউক-_কিস্ত মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে এঁতিহাসিক এবং সত্য, 
ইহ] বলাও ছুঃসাহসের কাজ; যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তী, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে 
সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ । সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্লপিত ব্যাপারে 
রঞ্জিত কর বিচিত্র নহে । দ্রৌপদী যুধিষ্টিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় এতিহাসিক বলিয়! 
স্বীকার করা গেল--তিনি যে পঞ্চ পাণ্তবের মহিষী, ইহাও কি এাঁতহাসিক সত্য বলিয়। 
স্বীকার করিতে হইবে? 

এই ড্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষাঁয় গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবধষাঁয় আর্ধাদিগের 
মধ্যে স্ত্রীগণেশ বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য 
বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা 
ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মন্ুষ্যের গত হস্তে 
ছয়টি করিয়া ছুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন 
হইয়া জন্মগ্রহণ করে । এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, মনুষ্তজাতির 
হাতের আঙ্গুল বারটি, অথব। মহুয্য অন্ধ হইয়! জম্মে! তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ 


দ্রৌপদী ৬৫ 


দেখিয়া সিদ্ধান্ত কর] যায় না যে, পূর্বে আধ্্যনারীগণমধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। 
আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন 
অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পুর্ববজন্মঘটিত 
নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচন! করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদ্বশ সমাজে অত্যন্ত 
লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাগুবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত 
রাজবংশে ঘটীবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ববিশেষকে পরিস্ফুট 
করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে। 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর ওরসে পঞ্চ পুত্র 
ছিল। কাহারও রসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও রসে কন্বা হইল ন]। 
কাহারও ওরস নিক্ষল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল ন]। 
কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বামার হস্তে নিধন পাইল । কাহারও 
কোন কার্যকারিতা নাই । সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল 
বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্থ্য, ঘটোৎ্কচ, 
বভ্রবাহন, কেমন জীবন্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী 
একা যুধিষ্টিরের ভাধ্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার 
উত্তর কঠিন বটে। 

ভীম ও অজ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমর] জানি । কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য 
বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে, তাহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন 
পাগুবের অর্থাৎ যুধিটির ও ভীমার্জুনের জীবনী ; অন্য ছুই পাণ্ুব তাহাদের ছায়া মাত্র-_ 
কেবল তাহাদের সঙ্গে থাকির। কাজ করে! তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেট! 
প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ 
মারাত্মক নহে । দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি ' দেখাইয়াছি, 
তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর | 

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি 
অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অন্বুবর্তী হইলেন? বিশেষ কোন গুঢ় অভিপ্রায় না 


থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদ্দি ইংরেজ- 
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দিগের মত বলেন--4]106 1 01687 0889 01170017900 1” তবে সব ফুরাইল। আর 
তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগুঢ় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

সেই তত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাম্পপ লোকের একটি 
উক্তি আমি উদ্ধত করিব। কথাটা] প্রচারে প্রকাশিত “কৃষ্চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত 
হইয়াছে-_ 


“শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্য শরীর ধারণপূর্বক হইলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পুবর্বকাল হইতেও যে. শ্রীকৃ্ণে একটি অতিমানুষ 
এশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। 
সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও থে সেই বোধের একটি ন্মপুবব প্রতিবিশ্ব পড়িবে, 
তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; বস্তরতঃ তাহাই সম্তুবপর । তবে আমাদের বোধ হয়, 
মহাভারতরচয়িতা কর্মকাণ্ড বেদবাখা। প্রভৃতি তাহার বছুবিধ উদ্দেশ্বোর মধ্যে অর্জন এবং 
ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এসং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম 
গ্রীকৃষে একটি বিশেষ এঁশী শক্তিকে মুত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে 
এঁশী শক্তিটি কোন পাখিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্তকই কখন পুত হয় নাই । 
আদি কবি বালীকিও তাহ! ধরিবার চেষ্টা করেন নমাই-মহাভারতকার সেই কাজে 
অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং ভাতা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এ এশী 
শক্তির নাম “নিলিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মন্তুযযুরূপী “নির্লেপ? |” 

এই «নির্লেপ” বৈরাগা নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা নহে। 
আমি ইহার মর্ম যত দূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি। 

রাগদ্বেষবিমুক্তৈত্ বিষয়ানিক্ডিয়ৈশ্চরন্‌ | 
আত্মবশ্যৈবিধেয়া স্ব! প্রসাদ মধিগচ্ছতি | 

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ( ইন্ড্রিয়ের ) 
বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্ম! পুরুষ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

ও অতএব নিলিপ্তের পক্ষে ইন্ড্রিয়বিষয়ের উপভোগ বজ্জন নিষ্রয়োজ"। এবং 
বর্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্জিয়ে 
এখন আত্মা লিপ্ত আছে--বর্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য । কিন্তু যিনি ইন্ড্রিয়- 
বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অন্তুরাগশূন্ত, যিনি সেই সকল ইন্ড্রিয়কে 





* এডুকেশন গেজেট, ২৮ বৈশাখ ১২৯৩। 


দ্রৌপদী ৬৭ 


বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত। 
তাহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও ছুঃখের 
অতীত । 

এইরূপ “নির্পেপ” বা “অনাসঙ্গ” পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দ্রশানত্রকারের1৷ একটা 
কৌশল অবলম্বন করিয়া থ|কেন_নিলিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিক মাত্রায় ইক্ড্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন । এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারের। শ্রীকৃষ্ণকে 
অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্তী করিয়াছেন । এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী 
ইক্ড্িয়ভোগ্য বস্তর আবির্ভীব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে 
অনাসক্ত রহিল, সেই নিলিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই. জন্য । দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির 
তানাগঙ্গ ধর্মের মুপ্তিষরূপিণী। ততস্বরূপে তাহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য । তাই 
গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্দী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। 
পঞ্ পতি ডোপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসন।ব এক বস্ত, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র 
অভিন্ন উপলক্ষ্য । যেমন প্রকৃত ধর্মাতার নিকট বনু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র ঈশ্বরই 
জ্ঞানীর নিকট এ+ মাত্র অভিন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা ড্রৌপদবর নিকট 
এক মাত্র ধন্মীচরনের স্থল। তীাহান পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই) তিনি 
গৃহধর্দ্ে নিফাম, নিশ্চল, নিলিপ্ত হইয়া অন্ুষ্ঠের় কর্মে প্রবৃত্ত । ইহাই দ্রৌপদী-চরিত্রে 
অসামগ্রস্তের সামগ্তস্ত । তবে ঈদৃশ ধর্ম অতিছ্ঃসাধনীয়। মহাভারতকীঁর মহাপ্রাস্থানিক 
পবের্ব সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইযাছে পে, দ্রৌপদীর অর্জনের দিকে 
কিঞ্চিৎ পঞঙ্গপাত ছিল বলিয়! তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন 
না--সববাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন । 

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ওরসে কেবল এক 
একটি পুত্র কেন? হিপ্দু শাস্থান্নুসারে পুত্রোত্পাদন ধর্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্মা। 
পুত্র উপ হইলে বিবাহ সফল হইল ; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্মের যে 
প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহ] সিদ্ধ হয় । একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে নিশ্রয়োজনীয়__ 
কেবল ইন্দ্রিযতৃতপ্তির ফল মাত্র। কিন্ত দ্রৌপদী ইন্্রিয়ন্খে নিলিপ্ত ; ধর্মের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাহর এক্দ্রিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন হইল। স্বামীর ধর্্মার্থ 
দ্রৌপদী সকল খ্বামীর রসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ 
আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য | 

এই সকল কথার তাৎপর্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক 
অনাসঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মন্ুস্যকে স্বামিত্ে বরণ করিবে--তাহা নহিলে 
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ধর্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে 
পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জম্িয়াছিল 
বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন। 

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্মাবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন 
কখন ধর্মকেও অতিক্রম করে । সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্ড্রিয়জয়ের কোন অসামপ্রস্য নাই । 
তবে তাহার নিষ্ধাম ধর্ম সর্ধাঙ্গীন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে ন্বতন্ত্র কথা। 


অন্নকরণ 


জগদীশ্বরকূপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্ত এই 
জগতে দেখা গিয়াছে । পশুতত্ববিৎ পণ্ডিতের পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই 
শুস্ত বাহুতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রাস্ত ; হস্তে পদে পাঁচ পাচ অন্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অঙ্ছি ও 
মস্তি, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্ত'শ্ভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও 
হয় নাই। কেহ কেহ বালন, ইহার অন্তঃসম্বন্ধেও মনুয্যু বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহার! 
বাহিরে মন্তুয্যু, এবং অন্তরে পশু । এই তত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীধুত্ত বাবু রাজনারায়ণ 
বস্থ ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন । তিনি এ 
বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন । 

আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমর। ইংরেজী 
সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাঅশ্শ্র খষির মত এই 
যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্বমার 
স্থজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্বির তিল তিল করিয়৷ সংগ্রহপূর্র্বক এই অপূর্ব নব্য 
বাঙ্গালিচরিত্র স্থজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও 
ভিক্ষান্থুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অন্ুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন,__- 
এই সকল একত্র করিয়া, দিজ্বগুল উজ্জ্রলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট 
মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদ্দিত করিয়াছেন। যেমন 
সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচা্ডসন্স সিলেকৃসন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের 
জামা, মছোর মধ্যে পঞ্চ, খাগ্ভের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মহ্নৃষ্ের মধ্যে 
নব্য বাঙ্গালি । যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল-_ 
তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই নিন্দনীয় বাবু টাদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো 
করিতেছেন । রাজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমৃতলুদ্দ লোক রাহু হইয়া এই 
কলঙ্কশূন্ধ টাদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ- 
বাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিফাছেন, তবে 
বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন 1--গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট £ গোরুও 
যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ । ইহারা সন্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাগ সুস্বাদু ছুগ্ধ 
দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পুরব্ধক ইংরেজ চাষার ফসলের 


গ* সে-কাল আর এ-কাল। প্রীরাঁজনারায়ণ বসু প্রণীত। 
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যোগাড় করিয়া দিতেছে ; বিদ্তার ছাল পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া 
ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে ; মমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই 
দিয়া, রসের বাজারে টোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থদর্ষপ পেষণ 
করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে । এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 
কিন্ত যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ 

বাবুর বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল 
যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা 
করিয়াছেন__বাঙ্গালির হিভার্থ। সে-কালে আর এককালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাহার 
উদ্দেশ্য নহে__এ-কালের দোষনিবর্বাচনই তাহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগুলির প্রতি 
তিনি বিশেষ দৃষ্িক্ষেপ করেন নাই-_করাও নিপ্্রয়োজন ; কেন না, আমরা আপনাদিগের 
গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি । 

নব বাঙ্গালির অনেক দোষ । কিন্ত সকল দোষের মধ্যে, অন্ুকরণান্ুরাগ সর্ববাদি- 
সম্মত । কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইভার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ ভিরস্কৃত 
করিতেছেন। তদিষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিবার আবশ্যকতা 
নাই-_সে সকল কথা আজিকালি সকলেরই মুখে ওনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারা য়ণবাবু 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্ত অন্ুকপণসম্বন্ধে ছুই একটি সাধারণ 
ভ্রম আছে। 

অন্নুকরণ মাত্র কি দৃধ্যা? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম 
শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যান্নকরণ করিয়া কথা কহিতে 
শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কাধ্য সকল দেখিয়া কার্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং 
অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্জালি মে ইংরেজের অন্ুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। 
সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনান্বুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন 
ভারতীয় € মিশরীয় সভ্যতা কাহারও আন্থুকরণলন্ধ নহে। কিন্তু ঘে আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতা সর্ধজাতীয় সভ্যতার মধ শ্রেষ্ট, তাহা! কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী 
সভ্যতার অন্ুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সত্যতার অন্থুকরণফল। যে 
পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোগীয়ের। 
প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অন্ভুকরণ করেন 
নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দীড়াইয়াছেন। 
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শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে 
নাই ; কেন না, ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়। যে 
প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই । বাঙ্গালি যে ইংরেজের 
অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা । 

তবে লোকের বিশ্বীস এই যে, অন্ুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি 
হয় না। কিসে জানিলে? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাবা, কেবল 
অন্থুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোরালোর অন্ুকারী পোপ, পোপের অন্নুকারী জনৃসন । 
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথ সপ্রমাণ করিতে চাহি না। 
বজ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকান্যের অন্নুকরণ। সমুদয় রোমকসাহিত্য, 
যুনানীয় সাহিত্যের অন্নুকরণ। যে রোমকসাহিতা বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, 
তাহা অন্থুকরণ মাত্র । কিন্ত বিদেশীয় উদাহরণ দূরে গাকৃক। আমাদিগের স্বদেশে ছুইখানি 
মহাকাব্য আছে--তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে-_তাহা পৃথিবীর 
সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির 
অনুকরণ । 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর লাহেব 1ভন্ন বোধ হয় আর 
কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অন্ুকৃত এবং অন্ুকরণের নায়ক- 
নকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। 
রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবংসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অজ্ঞুনে পরিণত 
হইয়াছেন, এবং ভরত শক্রপ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নৃতন স্থষ্টি, তবে কুন্তকর্ণের 
একটু ছায়ার দাড়াইয়াছেন ৷ রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে ছুষ্যোধন ; রামায়ণে বিভীষণ, 
মহাভারতে বিছ্ুর ; অভিমন্থ্য, ইন্দ্রজিতের অস্থিমঙ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে । এ দিকে 
রাম ভ্রাতা ও পত্বী সহিত বনবাসী; যুধিটিরও ভ্রাতা ও পত্বী সভিত বনবাসী । উভয়েই 
রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্ী অপহ্ৃতা, আর একজনের পত্বী সভামধ্যে অপমানিতা৷ ; উভয় 
মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জলম্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। 
উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্াচাত্ড হইয়া, ভ্রাতা ও পত্ভী সহ বনবাসী, 
পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনবর্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুণীলবের পালা মণিপুরে বভ্রবাহন কর্তৃক অভিনীত 
হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মংস্যবিদ্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে 
এবং পাওুকৃত পাপে বিলক্ষণ এঁক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অন্থকরণ বলিতে 
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ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অন্ুকরণীয়ে এবং অন্কৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি 
বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল-_একা 
রামায়ণই তাহার তুলনীয় । অতএব অন্বকরণ মাত্র হেয় নহে । 

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকের। যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, 
তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অন্থুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, 
কিকিবোর বাগ্সিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বঙ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের নাটক, 
হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্মনীতি, আস্তনৈনদিগের 
রাজধর্্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের এশরর্ধ্য, এবং সম্রাট্গণের স্থাপত্য কীন্তি। 
আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, 
গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোগীয় ব্যবস্থা-শান্তর রোমকব্যবস্থা-শাসত্রের 
অন্নুকরণ; ইউরোপীয় শাসন প্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও সেই ইম্পিরেটর, 
কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই 
মিউনিসিপিয়ম। আধুনিক ইউরোগীয় স্থাপতা ও চিত্রবিগ্ভাও যুমানী ও রোমক মুলবিশিষ্ট । 
এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অন্ুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়। পুথগ.- 
ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে । প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; 
পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে 
গুরুর হস্তাক্ষরের অন্বকরণ করিতে হয়--পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা 
থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে । 

তবে প্রতিভাশৃন্যের অস্করণ বড় কদর্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসগিক 
শক্তি নাই, যে চিরকালই অন্থুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্য কখন দেখা যায় না। ইউরোগীয় 
নাটক ইহার বিশিষ্ট উদ্াহরণ। ইউরোপায় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের 
অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলন্তীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ 
করিল-_এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক 
শক্তিশুন্ত রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জন্্মনীয়গণ অন্ুকারীই রহিলেন। অনেকেই 
বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অন্ুত্কর্ম তাহাদিগের অন্ৃচিকীর্যার 
ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসগিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অন্ুুচিকার্যাও সেই অপ্রতুলের 
ফল। অন্কুচিকীর্যাও কাধ্য, কারণ নহে । 

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশৃন্ত 
ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘণাকর আর কিছুই 
নাই; একে মন্দ, তাহাতে অন্নুকরণ। নচেৎ অন্করণ মাত্র ঘ্বণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির 
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বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অন্থুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে 
বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশে করা 
কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত 
হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে । সমান হইবার উপায় কি? 
উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে । তাহাকেই অন্নুকরণ বলে। 
বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, এশ্বর্ষ্যে, স্বখে, সব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে 
শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? 
বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত 
সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, স্বখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, এ অবস্থাপন্ন 
হইলে এরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অন্ুকরণপ্রবৃত্তি নহে । অন্ততঃ 
বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি- ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আধ্যবংশসস্তৃত ; আধ্যশোণিত 
তাহাদের শরীরে অগ্াপি বহিতেছে ; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অন্নুকরণের 
জন্যই অন্নুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ 
হইতে পারে । ধাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অন্করণ দেখিয়া 
রাগ করেন, তাহার ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি 
বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্লাংশে অন্ুকারী? আমরা অন্থকরণ 
করি, জাতীয় প্রভুর ; ইংরেজেরা অনুকরণ করেন-__কাহার ? 

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততট। 
বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশৃন্য অন্ুকারীরই বাহুল্য ; এবং 
তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অন্ুকরণেই প্রবৃত্ত 
দেখা যায়। এইটি মহাছুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের 
অন্করণে ভূমগ্ডলে অদ্বিতীয় । এই জন্যই আমর বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি 
পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিকে 
ধথার্থ বলিয়। স্বীকার করিতেছি । 

যেখানে অন্নুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অন্থুকরণের ছুইটি মহৎ দোষ আছে। 
একটি বৈচিত্র্যের বিদ্ব। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত । জগতীতলম্থ সর্ব 
পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক 
প্রকার হইত--মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন প্রথিবীতে অন্য কোন প্রকার 
শব্ধ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমর] সেরূপ স্বভাব 


পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমর! যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যই সুখ । অন্নুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট 
নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি 
সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য 
পড়িত ? 

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্বপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু পরবস্তাঁ কার্ধ্য 
পূর্ববর্তী কার্ষ্যের অন্নুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় ন1; স্থৃতরাং 
কাধ্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য 
বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্ধ্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সন্বন্ধেই সত্য । 

মনুষ্বের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্কত্তি এবং 
উন্নতি মন্ুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, 
এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহ! মন্তৃষ্ের অনিষ্টকর। মন্তুঘ্ অনেক, এবং 
একজন মন্ৃষ্ের স্খও বছুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
কাধ্যের আবশ্যকতা । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বার ভিন্ন 
সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য সাধিত 
হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কার্য্যবৈচিত্র্য, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য 
প্রয়োজন। তদ্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মর্জল নাই; অন্থুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে 
যে, অন্নুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কাধ্য, অন্নকরণীয়ের হ্যায় হয়, পথান্তরে 
গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক ব৷ কার্ধ্যক্ষম শ্রে্ 
ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অন্বকারী হয়েন, তখন এই. বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়। 
উঠে। মনুঘ্য-চরিত্রের সব্বাঙ্গীন স্কন্তি ঘটে না; সব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, 
যথোচিত সামগ্রম্য থাকে না, সব্বপ্রকারের কার্য সম্পাদিত হয় না, মন্তুষ্ের কপালে সকল 
প্রকার স্বখ ঘটে না_ মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মন্ধুয্ুজীবন অসম্পূর্ণ 
থাকে । 

আমর] যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্বসকলের উপলব্ধি হইতে 
পারে__ ] 
১। সামাজিক সভ্যতার আদি ছুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভঃ হয়, 
কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল- 
সাপেক্ষ ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয় । 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, 
তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রেতগতিতে আসিতে থাকে । সে স্থলে সামাজিক গতি 
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এইরাপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির 
চরিত্রদোষজনিত নহে। 

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সৃফলও জন্মে; 
প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্য আপনিই আমে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা 
করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে 
ভরসার স্থলও আছে।, 

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও 
অন্নুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অন্ত্করণের যথার্থ সময়েই অন্নকরণপ্রবৃত্তি 
অব্যবহিতরূপে স্বৃপ্তি পাইলে, সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 
প্রথম, শকুস্তল! ও মিরন্দ। 


উভয়েই খাষিকন্া ; প্রম্পেরো৷ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজধষি। উভয়েই খধিকন্যা 
বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত । মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুস্তল। অগ্সরোরক্ষিতা । 
উভয়েই ধষি-পালিতা। ছুইটিই বনলতা-_ছুইটিরই সৌন্দর্য্য উদ্ভানলতা৷ পরাভূতা। 
শকুস্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের গ্লানীভূত রূপলাবণ্য ছুম্মস্তের স্মরণ-পথে 
আদিল; | 
শুদ্ধাস্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনে| যদি জনস্য | 
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্ভানলতা বনলতাভিঃ ॥ 


ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়। সেইরূপ ভাবিলেন, 
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উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই 
তাহাতে-সিদ্ধ। কিন্তু মহৃষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি- 
প্রাপ্ত হয়ব_কে আমায় ভাল বাদিবে কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় 
করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য 
কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুস্তল! এবং মিরন্দায় এই কালিম! নাই ; কেন না, তাহারা লোকালয়ে 
প্রতিপালিতা নহেন। শকুস্তলা বন্কধল পরিধান করিয়৷ ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে 
জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন-_সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও 
শুভ্র, নিফলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তস্থগদ্ধবিকীর্ণকারিণী । তাহার ভগিনীস্েহ, নব মল্লিকার উপর ; 
ভ্রাতৃন্সেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্সেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহ গমনকালে 
ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুস্তল। অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশ1। শকুস্তলার 
কথোপকথন তাহারদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন 
লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুস্তলা স্থী। কিন্তু শকৃস্তলা সরল] হইলেও অশিক্ষিতা 


শাকুস্তলাঃ মিরম্দ৷ এবং দেস্দিমোন! ৭৭ 


নহেন। তাহার শিক্ষার চিহ্ন, তাহার লজ্জা। লজ্জা তাহার চরিত্রে বড় প্রবল। ; তিনি 
কথায় কথায় ছুম্বস্তের সম্মুখে লঙ্জাবনতমুখী হইয়! থাকেন-_লজ্জার অনুরোধে আপনার 
হৃদ্গত প্রণয় সীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। 
মিরন্দা এত সরল! যে, তাহার লজ্জাও নাই । কোথা হইতে লঙ্জা হইবে? তাহার জনক 
ভিন্ন অন্য পুরুষকে : কখন দেখেই নাই। প্রথম ফদদিনন্দকে দেখিয়। মিরন্দা বুঝিতেই পারিল 
নাযে,কি এ? 


[010 100৬ 10 10015 ৪1000013211 106১ 517, 
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সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুত্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহ! কিছুই 
নাই পিতার সম্মুখে ফদিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই-_অন্যে যেমন কোন 


চিত্রার্দির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংস। ) 
[17015116591] 1011) 
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অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় 
অভাব নাই, এ জন্য শকুস্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য 
অধিক। যখন পিতাকে ফদিনন্দের গীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে, 
0 0621 £80061, ও 
10917061706 000 1851 ৪, 0181 0£ 10100) 101 
17275 £1)06 2170 1001 1281601. 
যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল, 
115 21260610105 
416 00610 000১0 100001016 : [108৬6 150 21201010101) 
7০৪০০ 8 £09091161: 17021). 
তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দ! সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরছুঃখকাতরা, 
মিরন্দ! ম্েহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবি্রতা, তাহা 
আছে। | 
যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়সংস্পশশুন্ 
ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন 
দেখেন নাই। শকুস্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শুম্যাহৃদয়, খষিগণ ভিন্ন 
পুরুষ দেখেন নাই । উভয়েই তপোবনমধ্যে-এক স্থানে কথের তপোবন- অপর স্থানে 


৭৮" বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রম্পেরোর তপোবন-অন্ুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্ত 
কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাহারা পরামর্শ করিয়া শকুস্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে ছুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক 
সেইরূপ হইয়াছে । যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি 
শকুত্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন 
যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত 
থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশৃন্া, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা 
জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দছুম্স্তুকে দেখিয়াই শকুত্তল! প্রণয়াসক্তা ; কিন্ত 
ুম্মস্তের কথা দূরে থাক, সথীদ্বয় যত দিন তাহাকে ক্রিষ্টা দেখিয়া, সকল কথ অনুভবে বুঝিয়া 
গীড়াগীড়ি করিয়া কথ! বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সন্মুখেও শকুস্তলা এই শৃতন 
বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত-_ 
শ্িগ্ধং বীক্ষিতমন্ততোহপি নয়নে যৎ প্রেরয়স্ত্যা তয়।, 
যাতং যচ্চ নিতদ্বয়োগু রতয়] মন্দং বিলাসাদিব | 
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সান্থযুমুক্ত সখী, 
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমছো ! কাম: স্বতাং পশ্যতি ॥ 
শকুত্তল৷ ছুম্মস্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বক্ষল বীধিয়া যায়, পদে 
কুশাঞ্কুর বিধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-মিরন্দা সে সকল জানে না 
প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দ! অসস্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন, 
[1015 
[5 006 00100. 0081) 0026 212] 58৬১ 076 2150 
[71720 2161-15121010,1001 
এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের গীড়নে উদ্ভত দেখিয়া, ফিনন্দকে আপনার প্রিয়জন 
বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের তব করিলেন। প্রথম অবসরেই ফদিনন্দকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। 

__ ছুত্ন্তের সঙ্গে শকুত্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা । “সখি, 
রাজাকে ধরিয়া রাখিস্‌ কেন ?”-_ণতবে, আমি উঠিয়া! যাই”--“আমি এই গাছের আড়ালে 
লুকাই”-_শকুম্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার মে নকল নাই। এ সকল 
লজ্জাশীল! কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবাল। নহে-__মিরন্দা বনের পাখী-_ 
প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না? বৃক্ষের ফুল--সগ্ধ্যার বাতাস 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন! "৭৯ 


পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লঙ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার 
বলিতে লঙ্জা করে না যে__ 
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আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্ব৷ ফদ্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত 
করি, কিন্তু নিশ্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ, খুলিয়! 
পড়িতে পারিবেন । দেখিবেন, উগ্ভানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্তাষণ জগতে 
বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কথস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যনকল্ল 
নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য 'অসীম, আমার 
ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর”” মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্‌ চিত্তভাবে পরিগুত। ইহার 
অন্ুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, ছুম্মস্ত শকুত্তলায় যে আলাপ,যে আলাপে শকুস্তল৷ 
চিরবদ্ধ হদয়কোরক প্রথম অভিমত স্ূর্যাসমীপে ফুটাইয়া হাসিল-সে আলাপে তত গৌরব 
নাই__মানবচরিত্রের কুলপ্রান্তপর্যযস্তপ্রধাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমাল] তাহার হ্ৃদয়- 
মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহ বলিয়াছি, তাই--কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল 
লকাচুরি_-একটু একটু চাতুরী আছে-যথা “অদ্ধপধে সুমরিঅ এদন্ম হখত্তংসিণো 
মিণালবলঅন্ম কদে পড়িণিবুত্তক্ষি।” ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথ! ছুম্মস্তের 
মুখে_ ও 

“নন্ু কমলম্ত মধুকরঃ সন্তৃষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।” এই কথা শুনিয়া শকুস্তলার জিজ্ঞাসা, 
“অসন্তোসে উণ কিং করেদি 1”__এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই" ইহা কবির দোষ 
নহে--বরং, কবির গুণ। ছুম্ম্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্র শকুস্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে । ফরদিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য 
অকৃতকীর্তি-_অপ্রথিতযশাঃ, কত্ত সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসথ ছুত্বস্তের কাছে শকৃস্তলা 
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কে? ছুম্মস্ত-মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়। ফেলিয়াছে- সে 
ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে-_রাজক্রীড়া, 
পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়৷ সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেল! খেলিতে বসিয়াছেন ; মত্ত 
মাতঙ্গের ম্যায় শকুস্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী 
তাতে ফুটিবে কি? 

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুত্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন 
না; যে জলনিষেকে মিরম্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুস্তলা ফুটিল না; 
, প্রণয়াসক্তা শকুস্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু 
রমণীর গার্ভীধ্য, রমণীর স্মেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেনঃ লোকাচারের 
ভিন্নতা ; দেশভেদ। বস্তৃতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুস্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িল, আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়! বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়। 
দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে 
কেবল বাহাভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহদয়ই 
থাকে । বরং বলিতে গেলে-তিন জনের মধ্যে শকৃস্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় 
«“অসস্তোসে উপ কিং করেদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকৃস্তলা, ইহার কয় মাস পরে, 
পৌরবের সভাতলে ্রাড়াইয়া হুম্মত্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল-_“অনার্ধ্য ! 
আপন হৃদয়ের অন্ুমানে সকলকে দেখ ?”-_-সে শকুত্তল। যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, 
তাহার কারণ, কুলকন্যাস্বলভ লঙ্জা নহে। তাহার কারণ_ছুম্মস্তের চরিত্রের বিস্তার | 
যখন শকুস্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুস্তলা' পত্রী, রাজমহিষী, মাতৃপদে 
আরোহণোগ্যতা, ম্ৃতরাং তখন শকুস্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,_তপন্থিকন্া, রাজ- 
প্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,__এখানে শকুস্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র । শকুস্তলার 
কবি ষে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস 


স্বীকার করিলাম । 


দ্বিতীয়, শকুম্তল। ও দেস্দিমোন। 


শকুত্তলার সঙ্গে মিরম্দার ভুলন] কর! গেল-_কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুতস্তলা 
ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুস্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝ! 
যায়। শকুত্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্দিমোনার সঙ্গে তুলন৷ 
করিয়। সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে। 


শকুত্তলা, মিরদ্দা এবং দেস্দিমোনা ৮১ 


শকুত্তলা এবং দেস্দিমোনা, ছুই জনে পরস্পর তুলনীয়, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া_ 
কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । গোতমী 
শকৃত্তল! সম্বন্ধে ছুম্মত্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়৷ দেস্দিমোনা সম্বন্ধে তাহা 
বলা যাইতে পারে-_ 


ণাবেকৃখিদে। গুরুঅণে! ইমিএ ণ তুএৰি পুচ্ছিদে! বন্ধু 
এককপ্মঅ চরিএ ভণাছ কিং একএকস্মিং ॥ 


তুলনীয়া-__কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন-_-উভয়েরই 
“ছরারোহিণী আশালতা” মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়। উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে 
মোহ, তাহা দেস্দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুস্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, 
সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচাধ্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে 
বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর । যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জনে 
অধিকতম অন্ুরত্তা করিয়া, তাহার সশরীরে ব্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ 
তত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্দিমোনার স্থ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গুঢ় তত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন | ৃ 

তুলনীয়া-কেন না, ছুই নায়িকারই “ছুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভগ্না 
হইয়াছিল-_উভয়েই স্বামিকর্তৃক বিসজ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার- 
পরিপূর্ণ । কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ 
প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মন্ৃষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন 
না, মনুষ্য প্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক 
প্রকারে স্কৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মহুষ্যলোকে স্থুশিক্ষার বীজ-_কাব্যের প্রধান উপকরণ । 
দেস্দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্বি স্কুপ্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার 
ঘটিয়াছিল, শকুস্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব ছুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হুইবে, 
ইহার সকল আয়োজন আছে। 

এবং ছুই জনে তুলনীয়া-_কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী__উভয়েই সতী । 
ন্মেহশালিনী এবং সতী তযে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধুঃ বিধু, যাছু, মাধু যে সকল 
নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্তাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই ন্রেহশালিনী সতী । 
কিন্ত এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাহার! স্বামীকে ভুলিয়া 
যান, আর পতিচিস্তামগ্রা শকুস্তলা ছুব্বাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তোঃ” শুনিতে পান নাই! 
সকলেই সতী, কিস্ত জগৎসংসারে অসভী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না 


বলিয়া দেস্দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি 
৯৪ 


৩ 
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স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি_প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে), কলঙ্কেও যে ভক্তি 
অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুপ্তলা অপেম্ষ1? দেস্দিমোনা গরীয়সী | স্বামি- 
কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে 
ভতমন৷ করিয়াছিলেন । যখন রাজা শকুস্তলাকে অশিক্ষা সত্তেও চাতুধ্যপটু বলিয়া উপহাস 
করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দক্ডে পুর বিনীত, লঙ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, “অনার্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?” যখন ততুত্তরে রাজা, 
রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্র! ছুম্মস্তের চরিত্রে সবাই জানে,” তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্ে 
বলিলেন, 
তুঙ্গে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মথিদিঞ্চ লোহ্স্ম। 
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণান্ত ণ কিম্পি মহিলাও ॥ 
এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় নাই । যখন ওথেলো৷ দেস্দিমোন|কে 
সব্বসমঞ্ছে প্রহার করিরা দুরীভত করিলেন, তখন দেস্দিমোমা কেবল খলিলেন, “আমি 
দাড়াইয়া আপনাকে আর বিরত করিব না 1” বলিয়া মাইতেছিলেন। আবার ডাকিতেই 


' “প্রভূ!” বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেনে। অবুতাপর।ধে তাহাকে কুলটা বলিয। 
' অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর 


জানেন” ঈদৃশ উত্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই | তাহা পরেও গপতিম্মেতে বঞ্চিত হইয়া, 
পৃথিবী শুন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 
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হত্যাদি। যখন ওথেলো ভীনণ রাক্সের ম্যায় নিশীথশঘ্যাশায়িনী স্প্ত। সুন্দরীর 
সম্মুখে “বধ করিব!” বলিয়া দাড়াইলেন, তখনও রাগ নাই-আভিমান নাই--অবিনয় 
বা অন্সেহ নাই-দেস্দিমোন। কেবল বলিলেন, “তবে গ্ুশ্বর আমায় রক্ষা করুন ।? যখন 
দেস্দিমোনা, নরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্যা, এক রাত্রির জঙ্য, এক 
মুহূর্জন্য ভীবন ভিপ্লা চহিলেন, সু ভাহাও শুশিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, 
অবিনয় নাই, অন্সেহ নাই। মৃত্রাকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাহাকে মুমুযু” দেখিয়। 
জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাধ্য কে করিল ?” তখনও দেস্দিমোনা বলিলেন, “কেহ না, আমি 
নিজে । চলিলাম! আমার প্রভূকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চণ্িলাম।” তখনও 
দেস্দিমোনা “লাকের ক'ছে প্রকাশ করিল না যে, আমার শামী আমাকে বিনাপরাধে বধ 
করিয়াছে । 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন! ৮৩ 


তাই বলিতেছিলাম যে, শকৃত্তল! দেস্দিমোনার সঙ্গে ভূলনীয়। এবং তুলনীয়াও নহে। 
তুলনীয়া নহে-_কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা! হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক 
সাগরবত, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুলা । কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহ। 
সুন্দর, যাহা স্বদৃশ্য, যাহা সুগগ্ধ, যাহা। সরব, যাহা! মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই 
নম্দনকাননে অপধ্যাপ্ত, ভূপীকৃত, রাশি রাশি, অপূরিমেয়। আর যাহা গভীর, ছস্তর, 
চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে । সাগরবৎ সেক্ষগীয়রের এই অনুপম নাটক, 
হৃদয়োথিত বিলোল তরজ্রমালায় সংক্ষুব্ধ; দ্রন্ত রাগ ছেষ ঈর্ধাদি বাত্যায় সন্তাড়িত ; 
ইহার 'প্রধল বেগ ছুরন্ত কোলাহল, বিলোল উম্মিলীলা৮-মাবার ইহার মধুর নীলিমা, 
ইহার অনন্তর আলো!কচর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জেবাতিঃ, ইহার ছায়া, উহার রত্বুরাজি, ইহার মৃদু 
গীতি -সাহিতাসংসারে ছুর্লভ | 

তাই বলি, দেস্দিনোনা শকুত্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জ্াতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে 
তুলনীয়া নহে । ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেডি, তাহার কারণ আছে । 

ভারতবর্ষে মাহাপে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাবা বঝটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক 
বুঝেন । তাহার] বলেন মে, এমন অনেক কাব্য আছে-__যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, 
অথচ প্রকৃত নাটক নহে । নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কব্য বলা যাইবে, 
প্রমত নহে তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যৎকু্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফট এবং বাইরণ-প্রণীত 
মানফেড-_কিত্ত উৎকুষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক--এ সকল কাব্য, নাটক নতে। সেক্ষপীয়রের 
টেস্পে্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, শাটকাকারে অত্যুৎবুষ্ট উপাখ্যান 
কাবা; কিন্ত মাটক নহে। নাঁটিক শহে বলিলে এতদৃতভয়ের শিন্দা হঠল না; কেন না, 
এরূপ উপাখ্যান কাব্য পুথিবীতে অতি বিরল--অতুলা বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে 
উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন নাঃ ভারতীর আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের ষে 
সকল লক্ষণ, তাহ! সকলই এই দুই কাবো জাছে। কিন্ত ইসরোগয় সমালোচকদিগের 
মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই ছুই নাটকে তাহা ণাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর 
পরিমাণে আছে । ওথেলো নাটক- শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য । ইহার ফল 
এই ঘটিয়াছে যে, দেস্দিখোনা-চরিত্র যত পরিশ্ষুট হইয়াছে-শিরন্দা বা শকুস্যলা তেমন হয় 
নাই। দেস্দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্দিমোনার বাক্যেই 
তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠত্বর আমর] শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফৌটা ফৌট! গণ্ড বহিয়া 
বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই-_ভূলগ্রজান্থু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উদ্ধী দৃষ্টি 


৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


আমাদিগের হাদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুস্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা ছুম্মত্তের মুখে 
না শুনিলে বুঝিতে পারি না_যথা 
ন তির্ধযগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুবালোহিতং, 
বচোহতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে | 
হিমার্ভ ইব বেপতে মকল এব বিষ্বাধরঃ 
প্রকামবিনতে ভ্রবৌ যুগপদেব ভেদং গতে। 
শকৃস্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই 
না) সে সকল দেস্দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্কুট। শকুত্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্দিমোনা 
তাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উমুক্ত এবং 
সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুত্তুলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত । 
মৃতরাং দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জল বলিয়া দেসৃদিমোনার কাছে 
শকুন্তলা দীড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে ছুই এক। শকুস্তলা অধ্ধেক মিরদ্বা। 
অর্ধেক দেস্দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্দিমোনার অন্নরূপিণী, অপরিণীতা শকুস্তলা 
মিরন্দার অনুরূপিণী | 


বাঙ্গালির বাহুবল 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়ছে। বাঙ্গালি সর্বদা 
উন্নতির জঙ্ ব্যস্ত । অনেকে তদ্বিযয়ে বিশেষ গুরুতর আশা পোষণ করেন না। কেন না, 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই । বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহ] তাহাদিগের বিশ্বাস। 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংস। 
প্রবন্ধাস্তরে করা গিয়াছে । থাক্‌ বা না থাক্‌, ইহা জানা আছে যে, মৌর্ধ্যবংশীয় ও গুপ্ত- 
ংশীয় সম্রাটের হিমাচল হইতে নম্দাদা পর্য্যস্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা 
আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই 
বীরেরা আনিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন ; জানা আছে যে, 
তাহারা চন্দ্রপুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মুলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্ধনের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু শত করপ্রদ রাজ অন্নুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিপ্বিজয়ী আরবের! 
তিন শত বৎসরে পশ্চিমভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই। এইরূপ আরও অনেক 
কথা জানা গিয়াছে । পশ্চিমভারতবরষাঁয়দিগের বীর্ধযবত্তার অনেক চিহ্ন অগ্ভাপি ভারতভূমে 
আছে। 

বাঙ্গালির পুব্ধবীরত্ব, পূর্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানিযে, 
যখন পশ্চিমভারতে বেদ স্ষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, 
অযোধ্যার ম্যায় সব্ধসম্পদৃশালিনী নগরীসকল স্থাপিত এবং অলঙ্কতা হইতেছিল-_ 
বাঙ্গালা তখন অনাধ্যভূমি, আর্ুগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত (১)। কেবল 
ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে সমস্ত আর্ধ্যবীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত 
রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্মশাস্রসকল 
প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌগু, প্রভৃতি অনার্ধ্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দুরে 
থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েম্থ সাউ বঙ্গদেশপর্যটনে আসেন, তখন 
দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশুন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের পুর্ব্বগৌরব 
কোথায়? | 

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশীলিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাহারা এই বাহুবলশুম্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাহাদিগের 





(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রাঙ্মণাধিকার” দেখ। 


৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রতিবাসী তজ্রূপ ছ্র্ধবল অনার্ধ্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত 
করিয়াছিলেন । এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিকারভুক্ত 
ছিল। অন্যত্র তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই 
গিনি 

প্রথম | কিহ্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা 
একখানি দেশী গ্রন্থ লিখিত গাকিলেও শিতাত্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব 
তাহার মমুলকভা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বঙ্গের বল্ালসেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার খাটিত যে, অবশ্বা একখানি সামান্য গ্রান্থে উল্লেখ ভিন্ন 
তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়। যাইত । বঙ্গ শইতে দিল্লীর মধো ষে বগুবিস্তুত প্রদেশ, 
তথায় বজপ্রতৃত্বের কোন কিন্বন্তী, কোন উল্লেখ, কৌন চিন্ত অবশ্য থাকিত। কিছু নাই । 

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌডেশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া 
গিয়াছিল । তাহা হইতে কেহ বে অন্মশাশ বঙেশ, কাশীতদেশ মহীপালের রাজা ভুক্ত 
চিল। এক্ষণে সে মত পরিতান্ত হইতেছে (১)। 

ততীয়। লক্ষ্ণসেনের ছহ একখানি তাগ্রশাসনে ভাহাকে প্রায় সব্বদেশজেতা 
বলিয়া বর্ণনা করা আছে । পড়িলেই বুঝা ধায় যে, সে সকল কথা চাট্রকার কবির 
কল্পন। মাত্র । 

অতএব পৃব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই । 
পুর্বকালে ভারতবর্ষস্ত অন্যান্য জাতি যে বাহুবগশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, 
কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুধলের কোন প্রমাণ মাই । হোয়েম্থ সাঙ সমতট-বাঞ্জাবাসীদিগের 
যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহ! পড়িমা বোধ হয়, পুর্বে “বাঙ্গালির! এইরূপ খব্বাকত, 
তুবর্বল-গঠন ছিল । | 

বাজালিদিগের বাহবল কখন ছিল না. কিন্তু কখন হইবে কি ? 

বৈজ্ঞনিক ভবিষৎ উক্তির নিয়ম এই যে. শেপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় 
সেইরূপ সাবার হইবে । যে থে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল ছুববল, সেই সেই কারণ যত 
দিন বর্তমাণ থাকিবে, তত পিন বাঙ্গালিবা বাহুবলশুন্ত থাকিবে । সে সকল কারণ কি? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহা প্রাকৃতিক ফল। 
বাঙ্গালির ছুর্ববলতাও বাহা গ্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু ও দেশাচারের ফলে বাঙ্গালির৷ 
দুর্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি। 
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বাঙ্গালির বাহুবল ৮৭ 


কেহ কেহ বলেন, এ দেশের ভূমি অত্যন্ত উতব্র্ধরা--অল্প পরিশ্রমেই শহ্যোৎপাদন 
হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক 
না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্বলতার 
কারণ। 

তাহারা আরও বলেন যে, ভূমি উব্বরা হইলে আহারের জন্য মুগয়া পশুহননাদির 
আবশ্যকাদি হয় না। পশুহনন বাবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কাধ্য, মন্ৃযুকে সর্বদা 
পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফৃত্তিপ্রাপ্ত হয় । 

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উব্ধর দেশ আছে। ইউরোপ ও 
আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্গায় উর্বরতায় শ্যুন নহে। সে সকল দেশের লোক 
হববল নহে । 

আনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা ছুববল : যে দেশের বায়ু আদ্র অথচ 
তাঁপযুক্ত, সে দেশের লোক দ্ব্বল ! কেন হয়, তাহ। শারারতত্রবিদের। ভাল করিয়া বুঝান 
নাই। বানুর আর্ডতা সদ্বন্ধে নিয়লিখিত টাকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে (৩)। 
আর ধীহাব। আরব প্রড়তি জাতির বাধা জানেন, তাহারা তাপকে দৌব্বলোর কারণ বলিয়া 
্গীকার করিবেন না। 

অনেকে মোটামুটি বলেন ঘে, জলাসক্ত তাপধুক্ত বানু অত্যন্ত অশ্থস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন 
বাঙ্গালির শিতা রুগ্ন, এব; তাহাই বাঙ্গালির ছূর্বলতার কারণ। 

অনেকে নলেন, অন্নহথ অনর্থের মূল । এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাগ্ভ চাউল, এবং 
এ দেশের লোকের খান ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। 
এ জন্য “ভেতো বাঙ্গালি” বলির! বাঙ্গানির কলঙ্ক হইয়াছে । 
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শারীরতত্ববিদের! বলেন যে, খাগ্ভের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা 
যায় যে, তাহাতে স্টার্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রজেন-প্রধান 
সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ 
প্রয়োজন । ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে 
থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধ্মভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্‌-_-“ভেতো” 
জাতির শরীর ছুর্বল। ময়দায় গ্রটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (৪); মাংসে (প্রঃ বা 
11 08001100) ১৯ ভাগ (৫); এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। স্ৃতরাং বাঙ্গালি 
দুর্বল হইবে বৈ কি। 

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশক্র-_বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির 
শরীর দুর্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল 
অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অন্নবয়স হইতে ইন্দ্রিয়ন্ুখে নিরত, তাহারা বলবান্‌ হইবার 
সম্তাবনা কি? 

বাঙ্গালি মন্ৃষ্টেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই “ক, ছুর্্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, 
তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বাযুর বা মৃত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, তাহা 
কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই । 

কিস্তু এই দুর্বলতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে 
এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে ছূর্বলতা৷ দূর হইবে । তবে ইহাও বলা যাইতে 
পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে 
পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ ছুব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে 
পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির 
শরীরে বলসঞ্চার হইবে । যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে 
পারে যে, গোধুমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। 
এমন কি, কালে জলবাযুরও পরিবর্তন হইতে পারে। এক্ষণে মন্ুয্যবাসের অযোগ্য যে 
সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ববিদের! বলেন 
যে,ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী 
প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ 
হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা সহ সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন 
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ঘটিতে পারে । কিন্ত এঁতিহালিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্তনের অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। পুর্বকালে রোমনগরীর নিয়ে টেবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়! 
যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়৷ ছিল। কৃষ্ণসাগরে 
(15109 3৪৪) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বৎসর শীত খতুতে বরফ জমিয়া 
যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত 
*যঃ তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্চসাগরে বা উক্ত 
শদীদ্য়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকাধ্যের আধিক্যে, বন কাটায়, 
মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুক্ষ করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি 
কৃষিকার্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? 
গ্রীণলণ্ড 'এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইছাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং 
শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম শ্রীনলগ্ড হইয়াছিল । এক্ষণে সেই আ্রীনলগু সর্বদা 
এবং সর্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পুর্ব উপকূলে বহুসংখ্যক এঁশ্র্য্যশালী 
উপনিবেশ ছিল,--এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের 
চিহ্ছমাত্র নাই। লাব্রাঙর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত__কিস্তু যখন সহস্র 
্রষ্টাব্ডে নর্ধ্মানেরা! তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাহারা শ্রীত 
হইয়|ছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষ। জন্মিত বলিয়। ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন । (৭) 

এ সকল পরিবর্তণের অতি দূর সম্ভাবনা । না| ঘটিবারই সম্ভাথনা। বাঙ্গালির 
শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, ছুব্বলতার 
শিবাধ্য কারণ কিছু দেখা যায় না। 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের ছুহটি উত্তর আছে। 

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অগ্ঠপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্ত 
শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অগ্ভাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এ জন্য শারীরিক 
বলের আজিও এতট৷ প্রাছর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে । উন্নতির উপায় মাত্র । 
এ জগতে বছুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই? 

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও ধলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না । 
যে তাতার ইউরোপ আনিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। 
তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্াক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে 
সকল উপদ্রধ হইতে আত্মরক্ষা করা চাই । সেই জঙ্কু বাহুবলের প্রয়োজন । কিন্তু 
যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে । 
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দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্ব নগরে, সর্ব গ্রামে 
সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে ছুরর্বল-_ 
তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই-_-তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্ে 
আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরক বল বান্ুৰল নহে। 

মনুযের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হত্তী অশ্ব প্রভৃতি মন্নৃষ্বের বাহুবলে 
শাসিত হইতেছে। মম্নুযতে মন্তৃষ্যে তুলনা করিয়া! দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্য জাতি 
হিমালয়ের পশ্চিম ভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্‌ কে? 
এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক মেলর গোরাকে ঘর্্যমান হইয়া আন্বুর 
পেস্তার আশ! পরিতাগ করিতে দেখা গিয়াছে । তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া 
ভারত অধিকার করিল--কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? 
আনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু । শারীরিক বলে নীকেরা 
ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বান্ুবল 
নহে। 

উদ্ভম, একা, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল 
বাবহ।র করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্যম, এক, সাহস এবং অধ্যবসায় 
আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে । এই 
চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এ জন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই । 

কিস্ত সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়!র অসম্ভাবনা 
কিছুই নাই । 

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্ঘম জন্বো। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্ভম 
জন্মেন। যখন ভভিলাষ এক্প বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর 
হয়, তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উগ্ভম জন্মে। অভিলামের অপুত্তিজন্য যে ক্লেশ, 
তাহার এমন প্রবলতা চাহি বে, নিশ্েষ্টতা এবং আলম্তের বে শখ, তাহা তদভাবে নখ 
বলিয়। বোধ না হয়। এরূপ বেগধুক্ত কোন অভিল'ষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, 
উদ্ধম জন্মিবে। এতিহাসিক কালমধো এরাপ কোন বেগযুক্ত অভিলাঘ বাঙ্গালির হৃদয়ে 
কখন স্থান পায় নাই । 

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে মেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি 
মাত্রেরই হৃদয়ে সেই ভভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই ভজ্জন্ 
আলম্বাস্থখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যম সঙ্গে একা মিলিত হইবে । 

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় মুখের অভিলাষ আরও 


বাঙ্গালির বাহুবল ৯১ 


প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে যে, তজ্জম্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়; বোধ হইবে । তখন 
সাহস হইবে । 

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে । 

অতএব মর্দি কখন ( ১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি 
বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় ঘে, 
তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তত হয়, (৭) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে 
বাঙ্গালির অবশ্ব বাহুবল হইবে । 

বাঙ্গালির এপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। 
যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে । 


ভালবামার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শক্র, অথবা সেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই 
আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে । কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে 
আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, 
সেই অত্যাচার করে । ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাঁবলম্বী হইতে হইবে, আমার 
কথ শুনিতে হইবে ; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে! তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, 
আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে । অবশ্য ইহ খীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে 
যে কাধো তোমার অমল, জানিয়। শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্ত 
কোন্‌ কার্ধা মঙ্গলজনক, কোন্‌ কার্য অমঙগলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই 
ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কাধ্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগী, 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতান্বসারেই কাধ্য করেন ; এবং তাহার মতের 
বিপরীত কাধ্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই. অধিকারী নহেন। রাজহ কেবল অধিকারা, 
এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্রান্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; কেবল তাহারই 
সদসত বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি : 
যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কাধ্য করাতে কাহারও প্রতি 
অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন 
করিবার তাহারও অধিকার নাই; যে কার্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, 
তত্প্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাহার অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট 
ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।% যাহাতে কেবল 
আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা! হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিখার জন্য মনুষ্য মাত্রেই 
আধিকারী ; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং চে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে । 
কিস্ত পরামশ ভিন্ন আমাকে তদ্ধিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী 
নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কাধযই, পরের অনিষ্ট দ' করিয়া 
আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্প্রাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা ; পরের 

* যর্দি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যাঁয়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার 
চিকিৎস। করিবে না বা যে অল্প বয়সে ব৷ বৃড়া বয়সে বিবাহ কৰিবে, রাজ! তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী । 


আর রাজার খদি এক্সপ অধিকার স্বীকার কর] ন1 যায়; তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের 
সমর্থন করা যায় ন]। 


ভালবাসার অত্যাচার | ৯৩ 


অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বান্ুবন্তিতা। যে এই স্থাহ্থুবন্তিতার বিশ্ব করে যে পরের অনিষ্ট 
না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদমৃসারে কার্ধ্য করায়, 
সেই অতাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া 
থাকেন। 

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে । সমাজের এই 
অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব পণ্ডিত ধরতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন 
ইয়া মিলের যত ও বিচারদক্ষতা, তাহার মাহাত্মোর পরিচয় দিবে । কিস্ত ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় 
না। কবিগণ সর্ধতত্বদর্শা এবং অনস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। 
কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নিবর্বাসনে, দৃযৃতাসক্ত যুধিষটির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের 
নির্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা 
করিয়াছেন । কিন্ত কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নাতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। ঘিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপুবর্বক পর্যবেক্ষণ করিবেন, 
তিনিই এ তত্বের সমালোচন1! যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। 
কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক । পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, 
কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব* স্হৃৎ, ভূতা, যেই ভালবাসে. সেই একটু অত্যাচার 
করে, এবং অনিষ্ট করে । তুমি ম্থলক্ষণাদিতা, সদ্ধংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার 
'পাণিশ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমণ সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক 
বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কমার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিন। তুমি বদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 
থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য মহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত 
হইয়া, সেই কালকুটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল । মনে কর, কেহ দারিদ্রা- 
পীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়৷ দূরদেশে যাইয়।, দারিদ্র্য মোচনের উদ্ভোগ 
করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাদিয়া 
পড়িলেন, তাহাকে ষাইতে দিলেন না, পে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার 
ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিজ্্যে সমর্পণ করিল । কৃতী সহোদরের 
উপাজ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতাত্তই ভালবাসার অত্যাচার, 
এবং হিন্দুসমাজে সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । ভার্ধ্যার ভালবাসার অত্যাচারের 
কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর 
অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ একটু বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু 
অনেকগুলিই বাছবলের অত্যাচার | 


৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


যাহা হউক, মনম্বজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার- 
পীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার ; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, 
সেই পরগীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে 
পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্মের 
অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এনং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার 
অত্যাচার । এই চতুবিবধ পাড়নের মধো, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও গীড়ন অপেক্ষা হীনবল 
বা অল্লাশিষ্টফারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজ।, সমাজ বা! ধর্মবেত্তা, 
কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন বা৷ কেহ তেমন সদা সর্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই 
হ্তক্ষেপণ করেন না হ্ৃতরাং প্রণয়ের গীড়ন যে সব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহ। বলা যাইতে 
পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের পীম। আছে । 
কেন শা, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাগীাড়ক রাজাকে 
রাজাযচাত করে; কখনও মন্তকচ্াত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিতাগ কর! যায়। 
কিন্তু ধর্মের পাড়নে এবং সেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই--কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে 
প্রবৃত্তিই জনে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়। 
থাকেন বটে, কিস্ত কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভো'্জনের চিতা বিচার করিতে ইচ্ছা 
করেন না-কেন না" জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে 
গোলোক প্রাপ্ত হইবেন । 

মন যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমুল মন্ুষ্যের প্রয়োজনে । 
জড়পদার্থকে আয়ও্ড না করিতে পারিলে মন্ুযুজীবন নির্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের 
প্রয়োজণ। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার 
সন্ত সমাজের প্রয়োজন; এব” সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে জঙ্গে। যেমন পরম্পরে 
সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মন্ুুত্ুজীবনের উদ্দেশ্টা স্বসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরম্পরে 
আন্তরিক বঙ্ধনে বন্ধ না হইলে, মন্ুষ্জীবনের স্ুনিব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের 
যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রুপ বা ততোধিক প্রয়োজন । এবং বানহুবলের বা সমাজের 
অত্যাচার মাছে বলিতাই যেমন বাহুবল বা সমাজ মহ্ুপ্যের ত্যাজ্জা বা অনাদরণীয় হইতে 
পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজা বা অনাদরণীয় হইতে পারে 
না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া! তাহাকে পরিত্যক্ত বা 
অনাদৃত না করিয়া, মনৃম্য ধর্দের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও 
সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্র করা কর্তবা। ধর্ম্মেরেও অত্যাচার আছে বটে, 
এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়. তাহারও অত্যাচার 


ভালবাসার অত্যাচার ৯৫ 


ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন 
শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান দেই শক্তি। কিন্তু জ্ানেরও অত্যাচার আছে । তাহার উদাহরণ, 
হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতছুভয়ের বেগে মনুয্যহৃদয়মাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া 
যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে 
মনুষ্যকর্তৃক বাবহ্ৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 

সেইরূপ ইহাও বল। যাইতে পারে যে, প্রণয়র দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত 
হওয়াই সম্ভব । এ কথ যথার্থ, স্বীকার করি । স্সেহ যদি শ্বার্থপরতাশৃশ্য হয়, তবে তাহা 
ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মন্নৃষ্ের প্রকৃতি এইরূপ সে, স্বার্থপরতাশৃন্য স্েহ দুর্লভ । 
এই কথার প্রকৃত তাৎপধ্য গ্রহণ না করিরা, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন । তাহারা বলিতে পারেন দে. যে মাতা স্সেহধশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে 
দিল শা-লে কি ম্বার্পির? বরং যদি স্বাথপর হইত, ভাহ। হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে 
দ্রদেশে যাইতে নিষেধ করিত না) কেন না, পু অর্থোপাঙ্জীন করিলে কোন্‌ না মাতা 
তাহার ভাগিনী হইবেন +-_-অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাজ্গী স্রেহকে অনেকেই অস্যার্থপর 
স্েহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সতা নহে-_-এ ন্েহ অস্বার্পর নহে.। ধীহারা 
ইহ] অস্বার্থপর মনে করেন, তাহার অর্থপরতাকে স্বার্পরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা 
করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশুশ্য মনে করেন | ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, 
এবং তথ্মধো কোন কোণ ন্বখের আকাঞক্া ধমাকাজাণ হইতে অধিকর্তর বেগবতী, তাহা 
তাহারা বুঝিতে পারেন শা। মে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পৃত্রমুখদর্শনস্ুখের 
বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র সমর্পণ করিল, সেও আত্মস্থখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত মুখ চায় না, 
কিন্তু পুত্রসন্দ্শনজনিত ম্বখ চায়। সে সখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের 
যদি সুখ থাকে, থাক 7--সে স্বতন্, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে । মাতা এখানে 
আপনার এটি স্থখ খুঁজিল-_নিতা পুত্রমুখদর্খন ; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্য- 
হঃখে দুঃখী করিতে চাহিল ; এখানে মাত। স্বার্থপর ; কেন না, আপনার স্বখের অভিপ্রায়ে 
অন্যকে ছুঃখী করিল । 

মনুয্যের মহ অধিকাংশই এইবপ প্রণয়া প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তস্থখকর, কিস্তৃ 
সার্থপর, পশ্বৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য স্থখাপেক্ষা প্রণয়হ্থখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে 
এইরূপ স্সেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্লেহের যে মুখ, সে স্বেহযুক্তের ; স্লেহযুক্ত আপন 
হৃখের আকাজক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যন্সেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে । 

কিন্তু স্বার্থসাধন জগ্য স্মেহ মন্ুয্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি 
আছে, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মগুষ্তের চরিত্র এ পথাস্ত তাদশ 
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উৎকর্ষ লাভ করে নাই বঙ্গিয়াই মন্ুয্যন্সেহ অগ্ভাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশ্াদগেরও 
বৎসন্সেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য. ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। 
প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। 

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই স্বার্থপরতা । যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন 
কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্েহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্লার্থ 
আপনার প্রণয়জনিত স্থখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী। 

যত দিন না সাধারণ মন্নৃষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের 
ভালবাসা হইতে খ্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্সেহের যথার্থ স্ফপ্তি ঘটিবে না। যেখানে 
ভালবাস! এইরাপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা! যাহার হুদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় 
ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট 
মনুষ্য ছুর্লভভি নহে। কিন্ত এ প্রবন্ধে তাহাদিগের কথা বলিতেছি না-তাহার৷ অত্যাচারীও 
নহেন। অন্যত্রঃ ধন্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র 
উপায়। সেধরন্মকি? 

ধর্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। ছুইটি মাত্র মুলন্ত্রে সমস্ত মনুষ্তের 
নাতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে । তাহার মধ্যে একটি আত্মসন্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় । 
যাহা আত্মসন্বদ্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনণীতির মুল বলা খাইতে পারে, এবং আত্মচিত্তের 
স্ফুপ্তি এবং নির্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে 
যথার্থ ধর্মনীতির মুল বলা যাইতে পারে । পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যান্নুসারে পরের 
মঙ্গল করিও।” এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদন্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র 
পরিণাম । অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন 
হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্বের এক্য আছে । এবং 
পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং 
পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্মনীতির মূল স্ুত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ 
হইবে । খন স্েহশালী ব্যক্তি স্মেহের পাত্রের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, 
তখন তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন মুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব 
না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্সেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না । 
আমার যতটুকু কষ্ট সহা করিতে হয়, করিব ; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে 
প্রবৃত্ত করিব না। 
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এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া! বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
দশরথকৃত রামনিবর্বাসন মীমাংসার্থ শ্রহণ করিব; তদ্দারা এই অমান্য নিয়মের প্রয়োগের 
কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গরম হইতে পারিবে । এ স্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই 

ালবাসার অত্যাচারে প্রবৃন্ত ; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে। 
ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর এবং নুশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেরীর কার্ধ্য 
স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তওপ্রতি যতটা কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি 
না বলা যায় না। টৈকেয়ী আপনার কোণ ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ 
কামন। কর্পিয়[ছিল। সতা বটে, পুতত্রর মঙ্গলেই মাতার ম্জল) কিন্তু ঘে বঙ্গীয় পিতা 
মাত স্বীর জাতিপাতের ভরে পুর্কে শিক্ষার্থ ইংলগ্ে যাইতে দেন না, কৈকেরার কার্য 
তদপেক্ষা ঘে শতগুণে অন্বার্থপর, তথ্িষয়ে সংশয় নাই । 

সে কথা রা পেকেরীর দোয় গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ 
সত্যপালনার্ধ রামতুক বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্য।ভিণিক্ত করিলেন । তাহাতে তাহার 
নিজের প্রাণবিয়োগ হইল । তিনি সত্যপালনার্থ আন্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্র।ণাধিক 
পুহের খিরহ স্বীকার করিলেন, হহাঁতে ভারতব্যাঁর সাহ্ত্যেতিহাস তাহার যশঃ কীর্তনে 
পর্বিপূর্ণ। কিন্তু উপকৃই ধণ্মশীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে 
সাধিকারঠাত এবং নিধর্াাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ত্ম করিয়াছিলেন । 

জিজ্ঞাসা করি, অত্যনাত্র কি পালশীয়? যি সতী কুনবতী, কুগরিত্র পুরুষের কাছে 
ধর্মতা!গে প্রতিশ্ুতা হয়, তনে সে সতা কিপালশীয় ? যদি কেহ দক্যর প্ররোচনায় মুজদূকে 
বিনাদোষে নধ করিতে সত্য বরে, তবে পে সত্য কি পালনশীঘ? ধেকেহ ঘোরতপ্ন মহাপাতক 
করিতে সভা করে, তাহার মতা কি পালনীয় ? 

মেখানে লতভ্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্গায় অধিক জনি, সেখানে সতা রাখিবে, 
না সতা ভঙ্গ করিনে? অনেকে বলবেন, বেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য 
শিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহ! পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয না। যদি পাপ পুণ্যর এমন নিয়ম 
কর যে, যখন যাহা কম্মকর্তার বিবেচনায় এ তাহাই কর্তধ্য ;,যাহা তাহার 
তাৎকালিক খিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অবর্ভবা, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না 
লোকে পণ) বলিয়। ঘোরতর মহাপাতকে প্রবুপ্ত ট্ পারে । আমরা এ তকে মীমাংসা 
এ স্থলে করিব না কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন | 


স্কুল কথার উত্তর দিব। 
১৩ 


৯৮ বিবিধ গ্রবহ্থ 


যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, খন ধর্মনীতির যে মূল হৃত্র সংস্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার দ্বার! পরীক্ষা কর। 

সত্য কি সব্ধত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য 
পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে । 
আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধ্মণীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি ; 
ধর্মনীতির মুলই দেখিব। বিশেষ, উভয়ের ফল একই | ধর্মনীতির মূল সুত্র, পরের অনিষ্ট 
যাহাতে হয়, তাহা অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়ঃ এ জন্য সত্য পালনীয় । কিন্তু 
যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভক্কে তত দূর নহে, তখন সত্য 
পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ 
কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যাতিতেই 
গুরুতর | উহ! দহ্থ্যতার রূপাস্তর । অতএব এমত স্থলে দশরণ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ 
করিয়াছিলেন । 

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশৃন্য শহেন। পত্য ভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত 
হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব পশোরক্ষা- 
রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অশিষ্ট করিলেন । সত্য বটে, তিশি আপনার প্রাণহানিও 
স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা ঘশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই 
খুঁজিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি স্বার্থপর । স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। 

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম । উভয়ের সাধ্য, অন্ের 
মঙ্গল। বস্ততঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ । সব্ব সংস!র প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই 
ধর্মানাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যতদিন ন| সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয় না। কিন্তু মন্ৃয্যগণ, কাধাতঃ স্মেহকে ধর্ম হইতে পৃথগতভূত রাখিয়াছে, এ জন্য ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক | 


জ্ঞান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে 
বে, ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 
বাস্তবিক ফিলমফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই, কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ব, কখন ইহার 
অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিষ্তা। ইহার 
একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে । ফিলমফির উদ্দেশ্বা, জ্ঞানবিশেষ ; তদতিরিক্ত 
অন্য উদ্দেশ্য নাই | দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। 
সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নিব্বাণ বা তদ্বৎ নামাস্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা । 
ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয় ; দর্শনে জ্ঞান মাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি 
গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ, কখন আধাত্মিক, কখন 
ভৌতিক, কখন নোতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সব্ধবত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের 
উদ্দেশ্য । ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অস্তর্গত। 

ংসার দুঃখময় । প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মনুষ্য-স্থখের প্রতিদ্বন্দ্বী । তুমি' যাহা কিছু 
হ্খভোগ কর, সে বাহ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মন্থৃয্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে 
দীঘ সমর মাত্র-যখন তুমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ স্খলাভ করিলে। কিন্ত 
মন্ৃয্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর । অতএব মন্তুষ্যের জয় কদাচিৎ__ 
প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিকা থাকে । তবে জীবন যন্তরণাময় । আধা মতে ইহার আবার 
পৌনংপুন্য আছে৷ হৃহজন্মে, অনন্ত ছঃখ কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত 
হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল--তথাপি ক্ষমা নাই-_আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, 
আবার সেই অনন্ত ছঃখভোগ করিতে হইবে--আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে 
হইবে,_-আবার ছুঃখ। এই অনন্ত ছংখের কি নিবৃত্তি নাই % মন্তুষ্ের নিস্তার নাই? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। 
ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয় ; যাহাতে প্রকৃতিকে জর করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। 
এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরা্ত করিবার গন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, 
প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়৷ দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ব অধ্যয়ন কর-_ 
প্রকৃতির গুগু তত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহাঁরই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মন্ৃষ্যজীবন 
স্বখময় কর। এই উত্তরের ফল--ইউরোগীয় বিজ্ঞানশান্ত্র ৷ 

ভারতবর্াঁয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়--যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, 
তত দিন ছঃখ থাকিবে । অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র 


১০০ বিবিধ প্রবন্ধ 


উপায়। সেই সম্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল 
ভারতবধাঁয় দর্শন । 

সেই জ্ঞান কি? আবাশকুন্বুন বলিলেও এবটি জ্ঞান হয়--কেন না, আকাশ কি, 
তাহা আমরা জাশি, এবং কুশন কিঃ ভাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ 
করিতে পারি। কিছ সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নঠে। তাহা ভ্রণজ্ঞান | যথার্থ ভানই 
দর্শনের উদ্দেশ্য । এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা গ্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ 
জ্ঞান কি? 
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বলে। রন গৃহনধো থাবিয়া শুনিতে গ্ইলাম, মেঘ ইস 
এখানে মেঘের ডাক, পঙ্গীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা গত বরিলাম। হহা আবণ 
গ্রতাক্ষ । এইন্প চাকুল, আধণ, আাণল, তবাট, এংং দিদির য়ে আপা শঁচি শত)। 
মনও একটি ইত্দির বলিয়া আধা দশতিকেহা গিয়া (পিন, অভএন তাহারা মানস 
প্রতাল্ের কথা বলেন। মন বহিপিক্দিয নহে। ভান্তপিন্দ্রিয়ের সর্জে বধহিক্বঘয়ের 
স'ক্ষাৎসংযোগ অমন্ভব। ভতএব মাণস প্রত্যঙ্ষে বহিবিবঘয় অতগত হওয়া যায় না) 
কিন্ত আগ্ুজ্ঞান, মানস প্রতাক্ষের দ্বারাই হইবে । 

যে পদার্থ প্রতাঙ্গ হয়, তদ্বিনয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্যে, এবং ভদ্যতিরিক্ত 
বিষয়ের জ্ঞানও আুটত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহগব্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত 
নময়ে মেঘের ধূশি ভুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ এতাক্ষ হইল । পিত্ত সে প্রত্যক্ষ ধ্বশির, 
মেঘের নহে । মেঘ এখানে আনাদের প্রভাক্ষের বিনয় নহে। অথচ আমরা জাশিতে 
পািলাম যে, আব।শে মেঘ আছে । ধ্বাশর প্রত্যক্ষে মেঘের অত্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা 
হইতে ? আমরা পুবেব পুব্রে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরাপ ধ্বশি হয় গাই। 
এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ এরপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে । অতএব রুদ্ছার 


(১) গৃহ, পর্বাভাদি দূরে রহিয়াছে--আমাদিগেব চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইদ্দ্রিয়ের সংযোগ হইল 
কি প্রকাবে? পৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। এ রশ্মি আমারিগের নয়নাত্যন্তরে প্রবেশ করিলে 
দৃষ্টি হয়| 


শান ১০১ 


গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে 
অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিস্তু মেঘ অন্ুমিতির দ্বারা । 

মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ । এমত 
কালে তোমার দেহের সহিত মন্ুয্ুশরীরের স্পর্শ অশ্নৃভূত করিলে । তুমি তখন কিছু না 
দেখিয়া, কোন শব্ও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনৃয্যু আনিয়াছে। সেই 
স্পর্শজ্বান ত্বাচ গ্রতাক্ষ; কিন্ত গৃহনধ্যে মহ্ুযু-জ্গন আই্মিতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি 
যদি যুথিকা পুষ্পের গদ্ধ পাও, তবে তুনি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই 
প্রত্যক্ষের পিময় ; পুষ্প অন্ুশিতির বিধয় । 

মন্ুধ্যু অপ্রী বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ কহিতে পারে। অধিবাংশ জ্ঞানই অন্ুমিতির 
উপর শির করে। অন্থমিতি শংসার চালাইতে-ছ । আমাদিগের অন্ুমানশক্তি না 
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[কলে আনা পায় কোন কার্ধাই করিতে পাঠিতাম না। বিজ্ঞান, দশনাদি অনুমানের 
পরেই শিশ্মিত। 


৫ এ 


কিন্তু যেমন কোন মন্বশ্যই নকল বিষয় স্বয়ং গ্রতাক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি 
কোন বাক্তি সকল তত্ব দয়ং অনুমান করিয়া পিদ্ধ কিতে পারেন শা। এমন অনেক 
পির আছে থে, তাহা অনুমান করিয়া জাশিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্বাক, তাহা একজন 
শহ্ুয়োর জীনণকালের মধ্যে সাদা নহে । এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা আন্থমানের 
দ্বারা সিদ্ধ কনর জগ্তাযেবিদ্যা বা বে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, 
তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই । অতএব এমন অনেক নিতাগ্ত প্রয়োঙগণীয় বিষয় আছে 
যে, তাহা অনেকে বয়ং প্রত্যক্ষ বা অন্নমানের দ্বারা জ্ঞাত হতে পারেন না। এমন স্থলে 
আনরা কি করিয়। থাকি? যে শ্ষয়ং প্রতান্* কারয়াছে বা যে ধযং আহ্মান করিয়াছে, 
তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আন্ন নামে পব্রতশ্রেণ আছে, 
তাহা তুমি স্বঘং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু ধাহারা দেখিরাছেন, তাহাদের প্রণীত পুস্তক 
পাঠ করিষা তুমি গে জ্ঞান লাভ করিলে । পরমাণুনা্ যে অগ্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়, ইহা! প্রত্যঞ্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা 
সিদ্ধ করিতে পার নাই, এ জন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বছন করিয়া সে জ্ঞান লাভ 
করিলে । 

যায়, সাংখ্যাদি আধ্যদর্শনশাঙ্ে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । 
ইহার নাম শব্দ । তাহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 
আপ্তবাক্য ব| গুরূপদেশ, স্থুলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ, আধ্যমতে ইহা একটি 
ব্বতত্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব । 


১০২ বিবিধ প্রবন্ধ 


কিন্তু চার্বাগাদি কোন কোন আর্ধ্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। 
ইউরোগীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অবর্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত 
মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা 
কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের 
উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রান্থ। তবে মেই জ্ঞানলাভের পৃর্ধ্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক 
যে, কে বিশ্বাসযোগা, কে নহে। কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথ আপ্তবাক্য বলিয়। গ্রহণ করিব, এবং 
রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহা করিব? দেখা থাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে 
হইবে। মন্ত্র সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ । তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ 
যে, মনত অভ্রাস্ত ঝষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মন্ত্য্য ; এ জন্কা তুমি অনুমান 
করিলে যে, মন্ুর কথা গ্রাহা, পাদরির কথা অগ্রাহা। মন্তুর ন্যায় অভ্রাস্ত খষি গোমাংস- 
ভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শবকে 
একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তুগত বল না কেন? 

শুধু তাহাই নহে। যে বাক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রান্ত কর, তাহারই আর 
কতকগুলি অগ্রাহা করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে নত, তাহা তুমি 
শিরোধাধ্য কর, কিন্তু আলোক সম্দ্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি 
ক্ষুূতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
সন্ধান করিলে, তলে অন্নুমিতিকেই পাওয়] যাইবে । অনুমানের দ্বার। তুমি জানিয়াছ যে, 
মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা 
অসত্য। যদি শব্দ একটি পুথক্‌ প্রমাণ হইত, তবে তাহার সকল মতই তুমি গ্রাহা 
করিতে । 

ভারতবষে তাহাই ঘটিয়! থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্হ বলিয়া স্থির হয়, 
তাহার সকল মতই গ্রাহা। ইহার কারণ, শব্দ একটি খতন্্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য- আগ্তবাকা 
মাত্র গ্রাহা, ইহা মাধ্য দর্শনশান্ত্রেরে আজ্ঞা । এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত খঝষি ও 
পণ্তিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ কর, ভারতবর্ষের অবনতির একটি' যে কারণ, ইহ বল বাছল্য। 
অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই ! 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বিবেচনা করেন । বিচার করিয়। দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অন্ুমিতির প্রকারভেদ 
মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দশনে উপমিতি স্বতত্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব 


জান ১০৩ 


উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রতাক্ষ এবং অস্মানই 
জ্ঞানের মূল । 

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অন্ুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন 
হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পুরে মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ 
কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জন শুনিয়া কখন মেঘান্থমান করিতে 
পারিতে না। তুমি যদি কখন যুথিকা-গন্ধ প্রতাক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া 
বৃথিকা-দ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধো যৃথিকা আছে। 
এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে । তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে ষে, 
একটি অন্ুমানের মূল, বহুতর বনুজাতীয় পুর্ধপ্রতাক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহত্র 
সহতঅ জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল । 

অতএব প্রতাক্ষট জ্ঞানের একমাত্র মূল__-সকল প্রমাণের মুল (১)। অনেকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশান্ত্র ই তিন সহজ বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই 
চার্ববাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে । ধন্য আধ্যবুদ্ধি। মাহা এত কালে তুম, মিল, বেন 
প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে--ছুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন 
করিয়া গিয়াছেন । কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ 
নাই-_আমরা বলিতেছি যে সকল প্রমাণের মুল প্রত্যক্ষ । বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন 
কি না, তাহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন । | 

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একনাত্র মূলঃ কিন্ত এই তত্তের মধ ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের 
মধে) একটি ঘোরতর বিবাদ আছে । কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান 
আছে মে, তাহার মুল প্রতাক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি । 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,-_বথা, 
ছুইটি সমানাস্তরাল রেখা যতদুর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত 
জানি। কিন্তু এ জ্বান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, “প্রত্যক্ষের দ্বার! ! 
আমরা ঘত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই ।” তাহাতে 
বিপক্ষের! প্রত্যুত্তর করেন যে, “জগতে যত সমানাস্তরাল রেখ হইয়াছে, সকল তুমি দেখ 
নাই,__তুমি যাহ! দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, 
কোন কালে কোথায় এমন ছুইটি সমানাস্তরাল রেখ! হয় নাই বা হইবে না যে, তাহা 
টানিতে টানিতে এক স্থানে মিলিবে ন11 যাহা মন্ুয্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে 


(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি | 
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তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্সীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি 
যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য;--কম্মিন কালে কোথাও এমন ছুইটি সমানাস্তরাল রেখা হইতে 
পারে না যে, তাহা মিলিবে । বে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে-- 
নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে ?” 

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জঙ্্ান দাশনিক কান্ত, লক ও হুমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। এই অতিপ্িত্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দেশ করেন যেঃ যেখানে 
বহিবিবধয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্ড্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহিবিবসয়ের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কোন তত্বের নিতাত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের 
প্রকৃতির নিত)ত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইক্দ্রির় সকলের প্রকৃতি 
অনুসারে আমরা বহিবিব্যয় কতকগুলি শিদ্দিষ্ট অবস্থাপম বলিয়া পরিজ্ঞাত হই । ইত্দিয়ের 
প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এ জন্য বঠ্বিবিষঘ়ের তত্তৎ অবস্থাও আম।দিগের নিকট সর্ধরত্র 
একরূপ । এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিতাত জানিতে পারি। 
এই জ্ঞান আমাদিগেতেই অ।ছে--_এ জন্য কান্ত ইহাকে প্রতোলন্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান 
বলেন। 

পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোগীয় দর্শন, কিরিয়া ফিরিয়া সেই 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে । ঘেমন চার্ব।কের গ্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের 
প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি ন্দোন্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ 
প্রতিবাদের সাদৃশ্থা দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ব, প্রাচীন আধ্যগণ কর্তৃক শ্চিত হয় নাই, 
এমত তত্ব অগ্চই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইগাছে। 

কান্তীয় আভান্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দী জন ই্রয়া্ট মিল। তিনি 
কার্যকারণসব্বন্ধের নিতাত্বের উপর নির্ভর করেন । তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যন্গের 
দ্বারা একটি অকাটা সংস্কার এই লাভ করিয়াছি ঘে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, 
সেইখানেই তাহার কাধ্য বর্তমান থাকিবে । যেখানে পুর্বে দেখিয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, 
সেইখানেই দেখিয়াছি যে, খ আছে । পুনব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে 
পারি যে, খও এখানে আছে; কেন মাঃ আমরা প্রত্যন্সের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ 
থাকে, সেইখানেই তাহার কাধ্য থাকে । সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংনিলনবিরহ 
তাহার কাধ্য; কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই, অতএব যমানাত্তরালতাঃ সংমিলনবিরহের 
নিয়ও পুরর্ববর্তী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে ছুইটি' সমানাস্তরাল রেখা 
থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক | 


জ্ঞান ১০৫ 


শেষ মত হবট স্পেসরের । তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্ত তিনি বলেন যে, এই 
প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার 
পুরুষাহৃক্রমে প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। আমার পুর্ধবপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি 
তাহ! কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, এমন 
নহে-_তাহ। হইলে সগ্ঃপ্রস্থত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিস্তু তাহার বীজ আমার শরীরে 
( মন শরীরের অন্তর্গত ) আছে ; প্রয়োজনমত সময়ে জ্বানে পরিণত হইবে । এইরূপে, যাহা 
কাস্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পুর্ধবপুরুষপরম্পরাগত 
প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেক্সর এরূপ দক্ষতার 
সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়। 
উঠিতেছে (১)। 


(১) অনেকে ফোমতের “০510৩ 11১819301১5” ন।মক দর্শনশান্ত্রের নামাহবাদে প্রত্যক্ষবাদ 
লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি অ্রম। যাহাকে “্000010108] 01011950191)% বলে, 
অর্থাৎ লক, হুম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমর] সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব 
এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। 

১৪ 


সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
উপব্রমণিকা 


& দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বজদেশে ম্যায়ের প্রাধান্য । দেশীয় পণ্ডিতের 
সচর!চর স।ংখোর প্রতি তাদৃশ মনৌযষোগ করেন না। বিত্ত ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীন্তি 
করিয়াছে, তাহা আন্য দর্শন দুরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। 
বছুপাঁল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিল্ত অগ্ভাপি হিন্দুঘমাজের হৃদয়মধো ইহার 
নানা মুত্তি শিরাজ কপিতেছে । খিণি হিন্দ্রদিগের পহাবু্। অগারন করিতে টঢাতেন, সাধ্য 
দশ না বুঝিলে তাহার সমান জ্ঞান জশ্গিবে না) কেন লা, হিন্ুবমাজের পুর্দকালীগ গতি 
অনেক দূর সাংখাপ্রদশিভ পথে হইযাহিল। গিশি বর্তমান হিন্দুনমাজের চিএ বুঝিতে 
চাহেন, তিশি সাংখা অধ্যয়ন করুন| যেন ৮প্িত্রের মূল সাংখো অনেক দেখিতে পাইবেন । 
সংসার যে ছুঃখময়, দুঃখ শিবারণমাত্র আনাপিগের পুকুসর্থ, এ কথা যেমন হিন্দুঙ্গাতির হাড়ে 
হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতিপ্র মধো হর নাই । 
তাহার বীজ সাংখাদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য খখকাল হইতে 
প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে । সেই বৈরাগা প্রাবলোন ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র | 
যে কাধ্যপরতন্ত্রতার অভাব আদাধিগের প্রধাশ লক্ষণ বলিয়া শিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, 
তাহা সেই বৈরাগোর সাপারণত। মাও । সে আদৃবাদিত্র আমাপিগের দ্বিতীয় প্রধান লঙ্গণ, 
তাহা সাংখাঞ্জাত বৈরাগোোের ভিন্ন মুত্তি মাত্র। এই বৈরাগাসাধারণতা। এবং অপৃষ্টবাদিত্বের 
কূপাতেই ভারতব্যাঁয়দিগের অসীম বাহুবল সাস্ুও আরাতুমি মুনলমাণ-পদ[নত হইয়াছিল । 
মেই জন্য অগ্ভাপি ভারতবর্ষ পরাধীন । সেই জন্যই বভ্কাল হইতে এ দেশে সমাজোনন্ডি 
মন্দ হইয়া শেধে অবরুদ্ধ হইয়াছিল । 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ের স্থষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত 
হইয়াছে । সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়। নিষ্ট ব্রাঙ্গণ ঠাকুর অপরিমিত মির! 
উদরস্থ করিয়া, ধর্মীচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোব লাভ করিতেছেন । সেই তন্ত্রের 
প্রভাবে প্রায় শত যোজন দৃরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফৌড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া 
কদধ্য উৎসব করিতেছে । ই অন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা 
দেশের ছয় কোটি' লোক জীবন সার্থক করিতেছি । যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে 
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শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখা মনে পড়ে ; যখন তুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পৃজার 
বা শুনি, আমাদের সাংখাদর্শন মনে পড়ে। 

সহত্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ব- 
মধ্যে যে সময়টি সবর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্টব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই 
তারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দৃূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, 
তিববতে, চীনে, ব্রন্ষে, শ্বামে এই ধর্ম অগ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে । সেই বৌদ্ধধর্মের 
আদি এই সাংখাদর্শনে । বেদে অবজ্ঞা, নিবর্দাণ এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্ম এই তিনটি 
নৃতন ; এই তিনটিই 'এ ধর্মের কলেবর ৷ উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা 
রিবিউাতে “বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্াদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই 
তিনটিরই মুল সাংখাদর্শনে । নিবর্ধণ, সাংখোর মৃত্তির পরিমাণ মাত্র । বেদের অবজ্ঞা 
সাংখো প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বেদিকতার আডম্বর অনেক । কিস্ত সাংখ্যপ্রবচনকার 
বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন 1% 

কর্ণিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধন্্মাবলম্বী, তত সংখাক অন্য কোন ধর্মাবলদ্গী 
লোক পৃথিবীতে নাই । সংখ্যা সম্বন্ধে হরীষ্টধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। স্ৃতরাং যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মন্য্যুমধ্যে কে সবর্বাপেশ্ণা অধিক লোকের জীবনের উপর 
প্রভুহ্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যদিংহের, তৎপরে শ্রীষ্টের নাম করিব । কিন্তু 
শাকাসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও মীম করিতে হইবে । 

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ 
হইয়াছে, সাংখ্যের হ্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই । 

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ 
উহা বৌদ্বধন্মের পৃধের প্রচারিত হইয়াছিল । কিছবদস্তী আছে যে, কাপল উহার প্রণেতা 
এ কিছস্দক্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । কিন্তু তিনি কে, কোন্‌ কালে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় মাই । কেবল ইহাই বলা যাইতে 
পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জণ্গ্রহণ করিয়াছেন । পাঠক স্মরণ 
রাখিবেন যে, আনরা “নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতগ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রকে 
সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে । এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই । | 

সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা বায় না। 
সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল শ্ুত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। 
উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার 


মুর আসর) জাজ এ লা 9 ০ জজ শপ পি ৮ ০-আডে মাল ৬, সাত গা ০০ ৪ এআ আচ রাজী খাট 


* বৌদ্ধধর্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে । 
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প্রমাণ এ গ্রস্থমধ্যে আছে। এ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন কর! দেখা যায় । 
তত্ভিম্ন সাংখাকারিকা, তত্বসমাস, ভোজবান্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্বপ্রদীপ 
ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীক প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব । 
কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও 
সমালোচ্য ; এবং যাহ! কাপিল স্মত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমর অবলম্বন করিয়া, অতি 
সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থুল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ব করিব। আমরা যাহা কিছু 
বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে 
সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমর। তাহাই বলিব । 

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার স্রখের সংসার । আমরা সখের জন্য 
এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সখের জন্য স্ষ্টি হইয়াছে । 
জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যুই স্থপ্টিকর্তা জীবকে স্ষ্ট করিয়াছেন। স্থষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ 
সষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায়? 

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তীহারাও বিজ্ঞব_তাহার। বলেন, সংসারে সখ ত 
কই দেখি না-ছুঃখেরই প্রাধান্য । স্বপ্রিকর্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের স্থ্টি করিয়াছেন, তাহা 
বলিতে পারি না_তাহা মন্ুয্যবুদ্ধির বিচার্ধয নহে-কিস্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, 
সংসারে জীবের সখের অপেক্ষা অস্্রখ অধিক । তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম 
অবধারিত করিয়৷ দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন ছুঃখ নাই, নিয়মের 
লজ্ঘনপৌনঃপুন্েই এত ছুঃখ । আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন 
যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন কর যায়, এবং তাহ! লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী 
করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাহার অভিপ্রায়, এ কথা কে 
বলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মন্তুষ্ের অত্যন্ত ছুঃখদায়ক-_-তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি 
মনুয্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত স্থসাধ্য এবং আশুসুখকর 
কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই 
জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক 
সময়ে মহৎ অশ্ি্টকারী কার্বণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না। বসম্তাদি রোগের বিষবীজ কখন আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, 
তাহা আমর জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লজ্ঘনে 
আমরা সব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি 
নাই । ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পরধ্যস্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ 
লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বংসর ইহাতে কত ছুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষমতা 
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দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার 
পুত্র গণুমূর্খ ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, 
শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থুলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল । 
কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন কয়ায় পুত্রের মস্তি অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুয্যুবুদ্ধির আয়্ত 
হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কত না হইল, 
তত দিন যে মনুষ্ুজাতি ছুঃখ পাইবে, ইহা স্থষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া 
বলিব? 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও ছুঃখ পাইব না, এমত দেখি ন1। 
একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন ছুঃখভোগ করিতেছে । মামার প্রিয়বন্ধু 
আপনার কর্তবা সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণা 
ভোগ করিলাম । আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পুরে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন 
হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি । কাহারও পিতামহ বাধিগ্রস্ত ছিলেন, 
পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন ন! করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে । 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মান্বুবর্তা হওয়াতেও 
দুঃখ! লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ । এক্ষণে সুবিবেচকেরা 
সকলেই স্বীকার করেন যে, মন্ধ্য সাধারণতঃ নৈসগিক নিয়মান্ুসারে আপন আপন 
স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট খটিয়া থাকে 

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও 
তাহাই বলেন । সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল । 

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সখ আছে, তাহাও অন্ধীকাধ্য নহে। সাংখাকার বলেন 
যে, স্থখ অল্প। কদাচ কেহ ্্খী (৬ অধ্যায়, ৭ স্বত্র ), এবং সুখ, ছঃখের সহিত এরূপ 
মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা ডঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন (এ,৮)। দুঃখ হইতে তাদশ 
সুখাকাজ্ষ। জন্মে না (এ, ৬)। অতএব ছঃখেরই প্রাধান্য । 

স্বতরাং মন্তুযজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছুঃখমোচন । এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম 
সুত্র “অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ৮ 

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্্যালোচন! সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্থা । 
ছঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, 
আহার কর। পুত্রশে'ক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন 
যে, এ সকল উপায়ে ছুঃখনিবৃত্তি নাই ; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অন্ুবৃত্তি 
আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধ! নিবৃত্তি হইল, কিন্তু 
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আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়াস্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক 
নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে 
হইবে। পরস্ত এরূপ উপায় সব্ত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন 
হইবে ন1। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহ] সছুৃপায় বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। অন্য 
বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিশ্বৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ ত্বত্র)। 

তবে এ সবল ছুখে শিবারণের উপায় নহে । আধুশিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিশ্য 
বলিবেশ, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক 
করিলেই অগ্নি শিবর্ধাণ হয়, কিন্ত শীহণ ইন্ধন পুশজণলিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি 
জলকে অগ্রিণাশক না বল, ভবে কথা ফুরাইল | তাহা হইলে দেহধবংস ভিন্ন আর জীবের 
হঃখনিবুত্তি নাই 

সাংখাকার তাতাও মাণেন না। তিনি জার মানেন) এবং লোকান্থরে জন্ম- 
পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়। এবং জরাননণাদিগ %খ সনান ভাখিয়া তাহাও ছঃখ নিবারণের 
উপায় বগিয়। গণ্য করেন লা (৩ অধ্যায় ৫২7৫৩ অুত্র)। 1 বিশ্বকারণে বিলীন 
হইলেও তদবস্থাকে "খশিবুত্তি বলেন মা; কেন নাঃ যে জলমগ্র, তাহার আবার উত্থান 
আছে (এ, ৫৭ )। 

তবে ছঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দঃখশিবৃত্তি। 

অপবর্গই বা কি? “্য়োরেকতরস্য বৌদাসান্যমপবর্গঃ।” (ভূতীয় অধ্যায়, ৬৫ 
স্তত্রে)। সেই অপবর্গাকি, এনং কি প্রকীাপে ভাহ। প্রাপ্ত হওয়। খায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে 
সবিশেষ বলিব । “অপবর্গ” ইত্য।দি প্রাচীন কগা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না যাহা 
প্রাটীন, তাহাই যে উপধর্মকল-ছ্গত বা সপবজ্জণপরিজ্ঞাত, এমন মনে বগিবেন ণা। বিবেচক 
দেখিশেন, সাংখাদর্শনে একটু সারও আছে । অসার বুক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিনে কেন? 
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বিবেক 
আমি যত ছুঃখ ভোগ কনি_কিস্ত আম কে? বাহপ্রকৃতি ভিন্ন আন কিছুই 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি-আমি বড় 
ম্বথী। কিন্তু একটি মন্ুুম্দেহ ভিন্ন “ভুমি” বলিব, এমন কোন সামঞ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রত্তিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর । তবে কি তোমার 
দেহেরই এই স্থুখ দুঃখ ভোগ বলিব ! 
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তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার 
ম্বখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না । আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি ছুঃখী। তবে তোমার দেহ 
হুঃখভোগ করে না। যেছুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুাম। তোমার দেহ তুমি 
নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় 
মাত্র, ইক্দ্িয়গোচর শহে, এবং শ্বখ ছুঃখাপির ভোগবর্ভা। যে সুখ ছংখাপির ভোগকর্তী, 
সেই আত্মা । সাংখ্যে তাহার নান পুরুষ । পুরু ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, 
তাহা প্রকৃতি । 

আধুশিক মনস্ততৃবিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র | 
সেই মঞ্চল মাশসিক বিকার কেনল মলিদের কিয়া মাত । তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ 
করিলে, বিদ্বন্থানস্থিত আমু তাহাতে বিচলিত হইল-সেই বিচিলন মস্তি পর্যন্ত গেল। 
তাহ|ভে মণ্তিছ্ধেন যে বিরুতি হইল, তাহাই, বেদনা । সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন 
“মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু বাথা ভোগ করিল সেই আত্মা |” এমপকার অন্য সম্প্রদায়ের 
মনস্তত্ববিদের[ও প্রায় সেইরূপ বলেন । এ বলেন, মণ্তিক্ষের বিকারই সখ দুখে বটে, 
কিন্ত মস্তিকক আত্মা নহে । ইহ। আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র! এ দেশীয় দর্শনিকেরা যাহাকে 
অন্তরিক্দ্িয় বলেন, উহার মস্তিষ্কে তাহাই বলেন । 

শরীরাদি বাতিপ্িত্ত পুরুষ । কত্ত ছুঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে ছুঃখের 
কারণ শাই, এমন ছুঃখ মাই | খাহাকে মানসিক ছঃখ বলি, বাহ পদার্থ ই তাহার মূল। 
আমার বাকো তুমি শপমানিত হইলে ; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ । তাহা 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ । অতিএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন 
খে নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত ছুঃখ পুঞণকে বর্তে কেন? “অনঙ্গো হমম্পুরষঃ।” পুরুষ 
একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যান্র, ১৫ শ্বত্র)। অবস্থাদি সকল শরীরের, 
আত্মার মহে (এ, ১৪ স্মুত্র)। “ন বাহ্যান্তরযোরপরজ্যোপরঞগ্তকভাবোইপি দেশব্যবধানাৎ 
শ্রুতস্থপাটলিপু গজাডি বাহা এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব 
নাই); কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্র নহে; দেশবানধানবিশিষ্ই। যেমন একজন 
পাটলীপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রদ্ধনগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান 
তদ্জপ। পুরুষের ছুঃখ কেন? 

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের ছুঃখের কারণ । বাহে আন্তরিকে দেশব্যবধান 
আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে । যেমন স্ফারটিক পাত্রের নিকট 
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জব কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ 
আছে বল! যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের 
বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে । স্মৃতরাং 
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে । সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল । 
অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবারণের উপায়। ন্ৃতরাং তাহাই পুরুষার্থ। 
“যদ্বা তদ্বা৷ তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুযার্থস্তদচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ” ( ৬, ৭০ )। 

সাংখ্যের মত এই । যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়, যদি আত্মাই স্খছুঃখভোগী 
হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিষুক্ত আত্মার সথখহ্ঃখাদি ভোগের 
সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদশণের এ সকল কথা যথার্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্তু এই “যদি”গুলিন অনেক । আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই বলিবেন,_ 

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ ? শারীর তত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা । 

১য়। আত্মাই যে বুখছ্রঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি স্থখছঃখভোগী 
নহে কেন? 

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তন্ডিন্ 
অণুমাত্র প্রমাণ নাই । আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে ; 
দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞান্বসারে মানিব না । 

৪র্থ। দেহ্ধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের 
সম্ভাবনা আছে। তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই 

অতএব যাহার আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহারাও সাংখ্য মানিবেন না। 
এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহা হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্ত এক্ষণে যাহা অগ্রাহা, ছুই সহত্র বৎসর পুর্বে তাহা আশ্চর্য্য 
আবিক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিক্ষিয় কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায় । 

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহ] কি প্রকারে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বার। মোক্ষ লাভ 
হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত । অতএব প্রকৃতি- 
পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় । 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মুল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” 
( 1200*19089 10 1১0দ9:. )7; হিন্দুসভ্যতার মুল কথা, পজ্ঞানেই মুক্তি ।” ছুই জাতি 
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ছুইটি পৃথক উদ্দেশ্যানহ্সন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি 
পাইয়াছেন_-আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইউরোপীয়ের৷ শক্তি-অন্ুসারী, ইহাই তাহাদিগের উন্নতির মূল। আমর! শক্তির প্রতি 
যত্হীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য এহিক; তাহারা 
ইহকাজে জয়ী । আমাদিগের উদ্দেশ্ব পারত্রিক--তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। 
পরকালে হইব কি না, তদ্িযয়ে মতভেদ আছে। 

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ 
হইয়াছে বলিতে হইবে । প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ব্রিয়াত্মক; প্রাচীন আধ্যের প্রাকৃতিক 
শক্তির পুক্গা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, 
স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কাবণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীর! 
তাহ[দিগকে ইন্দ্র, বকণ, মরুৎ, অগ্নি প্রর্ভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়। তাহাদিগের স্তৃতি এবং 
উপাসনা করেন । ক্রেমে তাহাপিগের গ্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলত্া| হইল । অবশেষে 
সেই সকল যাগ ঘজ্জাদিই মন্ত্র প্রধান কাধ্য এবং পারত্রিক স্বখের একমাত্র উপায় 
বপিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শান্ত্রমকল কেবল তৎসমুদায়ের 
আলোচনার্থ স্্ট হইল-_প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আধ্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণাক এবং ত্ত্রগ্রস্থসকল কেবল ক্রিয়াক্চলাপের কথায় 
পরিপূর্ণ । ঘে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহ। কেবল বেদের আন্নুৰঙ্সিক বলিয়াই । 
সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হহল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ 
হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত 
থ|কাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভত্তি আরও প্রবলা 
হইল। মন্নৃচিত্তের প্বাবীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মম্ুযু বিবেকশুহ্ মন্্রমুগধ 
শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়] উঠিল । 

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুযার্থ নহে । জ্ঞানই 
পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি! কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। 


১৫ 
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টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাহ্র উদ্দেশ, জগতের আদি কি, তাহা নিরাপিত 
হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ 
করিয়াছেন । 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগত সষ্ট, কি নিতা। অনাদিকাল 
এইরূপ আছে, না কেহ তাহার স্বজন করিয়াছেন ? 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে. জগৎ স্ছষ্ট, জগৎকর্তা একজণ আছেন । সামান্য 
ঘট পটাদি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই ভাসীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি 
সম্ভবে? 

আর এক জক্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহারা বলেন যে, এই জগ যে স্থষ্ট বা 
ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই । ইহাদের সচরাচর 
নাক্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মুঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচারের দ্বারা আপন 
পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন । সেই বিচার অতান্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় 
দিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে সে, ঈশ্বরের অক্তিতব একটি পৃথক তত্ব, 
ষ্টিগ্রক্রিয়া আর একটি পথক তত । ঈশ্বরবাদীও সূলিতে পারেন ষে. “আমি ঈশ্বর মানি, 
কিন্ত স্ষ্টিক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, 
নিয়মাতিরিক্ত স্ব্টির কথা আগি বলিতে পরি ন11” 

এক্ষণকার কোন কোন গ্রীষ্টায়ান এই মতাধলম্বী। ইঙ্ার মধো কোন্‌ মত অযথার্থ, 
কোন্‌ মত যথার্থ, তা আমরা কিছুঈ বলিতেছি না। যীহার যাহা বিশ্বাস, তঘ্িরুদ্ধ 
আমাদের কিছুই বক্তব্য মাই । আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য মে, সাংখাকারকে 
প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন নাঃ তাহা 
পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সবধবিৎ সব্র্বকর্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও 
' তাহাকে সষ্টিকর্তা বলেন না; সষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়। 
বীকার করেন। 

(কর কারণ (খ)।; (খ)র কারণ (গ)); (গ)র কারণ (ঘ)); এইরূপ কারণপরম্পর! 
অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে, কেন না, কারণশ্রেণী 
কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে 
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জম্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে ; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল ; 
সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনস্তান্থসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি 
আদিম বীজ মানিতে হইবে । এইরাপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণান্ুসন্ধান 
বন্ধ হইবে সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মুল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)। 
জগদৃৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন "এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে 
এই বিশ্ব সংসার কি প্রকারে এই. রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখাকারের উত্তর এই ;-- 
এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,_- 


১। পুরুষ । 
১। প্রকৃতি 
| মহৎ । 
৭। অহঙ্কার । 


(+ ৩5৭,৮১৯ | পঞ্চ তন্মাত্র | 
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২১, ১২, ২৩ ১৪, ১৫। স্তুল ভূত। | | 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থল ভৃত। পাঁচটি কর্শোন্ডিয়, পাঁচটি 
জ্ঞ!শেক্দিয় এবং অশ্তরিশ্মিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয় । শব্দ স্পশ রাপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্ত্র । 
“আঘি”জ্ঞান অহঙ্কার । মহৎ মন 1% 

স্থল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব আছে। 
আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে ইত্যাদি । 

অতএব শব্দস্পশাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। 
তবে "আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহস্কারের অস্তিত্ব অন্কৃভূত হইল । 

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য । তবে 
নও আছে (0969 8109 ৪010.) অতএব অহঙ্কার হইতে মণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল । 

মনের সখ ছুঃখ আছে। স্থখ ছঃখের কারণ আছে। অতএব মুল কারণ প্রকৃতি 
আছে। 

সাংখাকাব বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ 
তম্মাত্র এবং একাদশেক্ড্িয়, পঞ্চ তশ্মাত্র হইতে স্ুল ভূত। 

এ তত্বের আর বিস্তারের আবশ্টক নাই । একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত 
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বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্ধেশীয় পুরাণসকলে যে স্্টিক্রিয়া বণিত আছে, তাহা 
এই সাংখ্ের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র । 

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী স্্টি কথিত হয় নাই। ঝঞ্ধেদে, অথবর্ধবেদে, 
শপথ ব্রাহ্মণ স্থ্িকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই । মন্তুতেও 
স্থিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরূপ । কেবল পুরাণে আছে । অতএব 
বেদ, মন্থু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষু, ভাগবত এবং লিজপুরাণের পুর্ধে সাংখ্যদর্শনের 
স্ষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্‌ অংশ নুতন, কোন্‌ 
অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার । কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মক্রোত্র আছে, 
তাহা সাংখ্যানুকারী । 

সাংখাপ্রবচনে বিষু, হরি, রুজার্দির উল্লেখ নাই | পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা 
নিরীশ্বর সাংখাকে আপন মনোমত করির গড়িয়। লইয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
নিরীশ্বরতা 


সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়। খ্যাত ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। 
ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবণম্বী ছিলেশ, কিস্তু এক্ষণে 
তাহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কুস্বমাঞ্তলিকর্তা উদয়নাচার্ধা বলেন থে, 
সাংখ্যমতাবলম্বীর। আদিবিদ্বানের উপানক । অতএব তাহার মতেও সাংখা নিরীশ্বর নহে । 
সাংখাপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বল] বাপিল স্তরের 
উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখাদর্শনকে কেম নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত 
লেখা যাউক। 

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখাত ৯১ হ্বুত্র এই কথার মূল। সে স্তত্র এই-- 
.“ঈশ্বরাসিছ্ধেঃ ।” প্রথম এই সুত্রটি বুঝাইব। 

সুজকার প্রমাণের কথা ধলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, 
অন্মান এবং শক । ৮৯ স্মত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ সম্বন্ধসিদ্ধং ত্দাকারোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যঞ্চমূ।” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
এই লক্ষণ গ্রতি দুহটি দোষ পড়ে । যোগিগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন। ৯০৯১ স্বুত্রে শুত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
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প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বদ্ধে সম্বন্ধ কৃথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। স্ত্রকার তাহার এই উত্তর 
দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন_ ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই ; অতএব তাহার প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধে না বন্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, 
ইহা উত্ত হইয়াছে, কিস্তু ঈশ্বর নাই. এমত কথা বল] হইল না। | 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে । এমত নাস্তিক বিরল, যে 
বলে যে, ঈশ্বর নাই । যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও 
নার্তিক বলা যায়। 

যাহার অক্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই ছুইটি 
পৃথক বিষয় । রক্তবর্ণ কাকের জত্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনক্জিত্বেরও 
কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু গোলাকার ও চতুঞ্ধোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। 
গোলাকার চতুক্ষোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত) কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার 
অনক্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অভ্তিত্বেরও প্রমাণ নাই । যেখানে অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অক্তিত্বের প্রমাণ 
না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই" প্রতায়ের 
প্রকৃত নিয়ম । হৃহার বাত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহ] ভান্তি। “কোণ পদার্থ আছে, এমত 
প্রমাণ নাই বটে, কিন্ত থাকিলে থাকিতে পারে” ইহা ভাপিয়া যে সেই পদার্থের অজ্তিত্ব 
কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত । | 

অতএব নান্তিকেরা ছু শ্রেণীভে ধিভক্ত হইলেন! ধাহারা কেবল শীশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,-তাহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেশ,--কিস্ত 
আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই'। 

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত 
নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই 
মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, ভোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ 
চেতনাি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়।ছ যে, চেতনাঁদি মানসিক বৃত্তি- 
সকল শরীর হইতে নিযুক্ত ? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় 
তিনি নাই । দাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা! মানিতে 
হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক । 

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ 1৮ শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর 
নান্তিক বলা যাইত। কিন্ত তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ব করিয়াছেন 
যে, ঈশ্বর নাই । 
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সে প্রশাণ কোথাও ছুই একটি সুত্রের মধ্যে নাই । অনেকগুলি ক্ত্রে একত্র করিয়া, 
সাংখ্যএরবটনে ঈশ্বরের আনস্তিত্বসন্বদ্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মন্দ সবি্তারে 
বুঝাইতেছি । 

তিনি বলেন যে. ঈশ্বর অসিদ্ধ ( ১, ৯২ ), প্রমাণ নাই বলিয়।ই 'অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ 
ন তৎসিদ্ধিঃ | তি 01 সা"খামতে প্রমাণ তিন প+1র-- প্রত্যক্ষ, অহ্বমাণ, শব । 
প্রত্যক্ষের ৩ কথাই পাই । কোন বস্তর সঙ্গে যদি ভন খণ্ডুর শিতা সম্বদ্ধ থাকে, তবে 
একটিকে দেখিলে আর একটিকে অ্ুমান কর। যায়। কিন্তু কোন বস্তর সঙ্গে ঈশ্বরের 
কোণ শিতা নথ্বন্ধ দেখা যায় নই ; অতএব অশ্ুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না 
( সম্বন্ধাভাখানাহ্মানম্‌। € টি 

মদি এই স্থুত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই | পর্ব্বতে ধুম 
দেখিয়া তুমি সিদ্ধি কর যে, তথায় অগ্নি আছে । কেন এ 'সিদ্ধাত্ত কর? তুমি যেখানে 
যেখানে ধম দেখিনাছ, সেইখানে সেইখানে আগ্ি দেখিয়|ছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত 
ধুমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া । 

যদি তোথায় জিজ্ঞাসা করি. তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামতের কয়টি ভাত ছিল, 
তুমি বলিবে ছইটি । তুমি তাহাকে এখন দেখ মাই-তবে কি প্রকাছে ক্গাণিলে তাহ।র 
দুইটি হাত িলঃ বলিবে, মাধ্যমান্রেরই ৪ হাত, গত জন্য । নাথ মানুযত্বের সহিত 
দ্বিভুজতা নিতা সম্বন্ধ আছে, এই জন্য। 

এই পিতা সম্বন্ধ বা ব্ান্তিই অগ্মানেন একমাত্র কারণ | ফেখানে এ স্ব নাই, 
সেখানে পদাথাস্তর অস্ত্বমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে ফিপের সঙ্গে ঈশ্বরের নিতা 
পক্ষ আছে থে তাহা ভঠতে ঈশ্বর|শুমান করা নাইতে পারে? সাখাকার বলেন, কিছুরই 
সঙ্গে শা। 

উঠায় প্রমাণ-শক । আগুবাকা শব্ধ । বেদেই আন্তোপদেশ । সাংখাকার বলেম, 
পেদে ঈশ্বরের কোন গ্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, স্তষ্টি প্রকুতিরই ক্রিয় 
ঈশ্বরকুত নহে € শ্রতিরপি পরধাণ-কার্ধাতস্ত । €» ১১); কিন্ত যিনি বেদ পাঠ করিবেন, 
তিনি দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথা । এই আশঙ্ষায়, সাগখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈরের 
যে উল্লেখ আছে, ভাহা হয় মক্তাত্মার প্রশংসা, নর প্রামাণা দেবতার ( সিদ্ধস্থ ) উপাসনা 
( মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিৰস্ বা। ১, ৯৫)। 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে 

ষে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিয়ে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল । 
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ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি স্থষ্টিকর্ভা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি 
সৃষ্টিকর্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদিমুক্ত হয়েন, তবে তাহার স্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
আর যিনি মুক্ত নহেন-_বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনস্তী জ্বান ও শক্তি সম্ভবে নলা। অতএব 
একজন স্থষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসস্তব | মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাম তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩)) 
উভয়থাপ্যসতকরত্বম ( ১, ৯৪ )। 

স্থট্টিকর্তত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপুণ্ের দগ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি 
ঈশ্বর কর্মফিলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্মান্যায়ী ফলশিষ্পত্তি করিবেন, 
পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অনশ্য প্রদান করিবেন। আদি তিনি তাহা না করেন, 
স্বেচ্ছামত ফলনিম্পন্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার 
করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের পন্থা করাই সম্ভব । তাহা হইলে তিনি 
সানান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আন্মোপকারী, এবং খ ছৃঃখেব অধীন । যদি তাহা না 
5ইয় কর্মাহৃযায়ীই ফলশিস্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্নেই ফলবিধাতা বল ৭? ফল- 
নিষ্পত্তির জন্য আবার কমের উপর ঈশরাহমানের প্রয়েজশ কি? 

অতএব সাংখাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাপ্ডিক। শ্রথচ তিনি বেদ মান্নে। 

ঈশ্বর না মাশিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব | 
সাংখোর এই নিরীশ্বরত| বৌদ্ধপন্মের পুর্বস্চনা বলিয়া বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সম্বদ্ধে সাংখাদর্শনের একটি কথা থাক রহিল । পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে 
বলেন, কাপিল দশম নিবীশ্বর নতে । এ কথা বলিবার পিছু একটু কারণ আছে। তু, অ, 
১৭ স্বত্রে স্ত্রকার বলেন ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ পিদ্ধী।” সে কি প্রকার ঈশ্বর? “স হি 
সব্ববিৎ সবর্বকর্তী,” ০১ ৫৮1 তবে সাংখা শিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তবিক এ থা ধশ্বর সম্বন্ধে উত্ত হয় নাই । সাংখাক|র বলেন, জ্ঞানই মুক্তি, 
আর কিছুতেই মুক্তি নাই । পুণে), অথবা সত্তবিশাল উদ্ধলোকেও মুক্তি নাই; কেন না, 
তথা। হইতে পুনর্ঞশা আছে, এবং জরামরণাদি ছুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে. 
জগৎকারণে লয়প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই ; কেন না, তাহা 5€ইতে জলমগ্নের পুনরুখানের 
হ্যায় পুনরুথান আছে (৩০৫৪ )। সেই লয়প্রাণ্ত আত্মা সঞ্ঘচ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 
“সবর্ববিৎ এবং সব্রকর্তা।” ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ । কিন্ত 
ইনি জগতজষ্টা বা বিধাতা নহেন | “সর্ধবকর্তা” অর্থে সব্রশক্তিমান্, সর্বস্গিকারক নহে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বেদ 


আমরা পুবের্ধ বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ 
হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার 
করে অথচ ধর্মাপৃস্তকের বিষয়ীভূত এদং প্রণেতা! জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 
এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ । আমরা এ বিষয়টি কিঞ্িিৎ সবিজ্তারে 
লিখিতে ইচ্ছা করি । 

মনন বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, বর্ধা, এবং অবস্থা নিশ্মিত হইয়াছিল । 
বেদ--পিতৃ, দেবতা এবং মনুম্যের চণ্ষু ; অশকা, প্রমেয় ; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা 
পরকালে শিহ্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর, 
ত্রিলোক,. চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মন্তুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, 
সেই সৈলাপত্য, ক্লাজা, দ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ধলোকাধিপভোর যোগ্য । যে বেদজ্ঞ. সে 
যে ভাশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রঙ্গে লীন হওয়ার যোগ্য । যাহার ধর্মম-জিজ্ঞামু, 
বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ । বেদ আজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহার! স্বর্গ 
বা!আনস্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাঙ্গণ তিন লোক হত্যা করে, 
যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ধগ্যেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সব্ববভভৃত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং 
দেবতাগণের আাত্বা । বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহ! সতা, তাহাও বেদ। 

বিষুপুরাণে আছে, দেবাদির রাপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট 
হইয়াছিল। অন্যাত্র এ পুরাণে বিষুকে বেদময় ও খগযজুঃসামাআবক বলা হইয়াছে। 

মহাভারত শান্তিপর্বেও আছে যে, বেদশব্দ হইতে সর্ধবভূতের রূপ নাম কর্্মাদির 
উৎপত্তি । ” 

ঝক্সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচাধ্য ও মাধবাচাধ্য 
লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে সখিল জগতের নির্মাণ হইয়াছে |” 

এইরূপ স্তর বেদের মাহাত্য। কোন দেশে কোন ধর্মগ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ 
প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিমা কীণ্তিত হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পুরর্গামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা 
কোথা হইতে আসিল । এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা 
কেহ মাই ।-_এগ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অগ্ভে বলেন 
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যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, শৃতরাং স্থষ্ট এবং পৌরুষেয় । কিস্তু হিন্দুশাস্ত্ররে কি আশ্চর্য্য 
বৈচিত্র্য ! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ছইখানি শাস্ীয় 
গ্রন্থের এক্য নাই । যথা 

(১) খঝথেদের পুরুষস্ক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 

(২) অথব্ববেদে আছে, ত্স্ত হইতে খগ. ক্ষ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল । 

(৩) অথবরববেদে অগ্তাত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্া। 

(৪8) এ বেদের অন্যত্র আছে, খগ্ধেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(৫) এ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধো নিহিত । 

(৮) শতপথ ব্রাঙ্গণে আছে যে, আগ্র হইতে খচ, বায়ু হইতে যজষ, এবং স্মর্যয 
হইতে সামবেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও এরূপ আছে । এবং মন্তুতেও তর্রাপ 
আছে। 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ গ্ুজাপতি কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছিল । 

(৮) শতপথ ব্রাঙ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে 
প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অগ্ড হইতে প্রথমে তিন, বেদের 
উৎপত্তি। 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভতের (ব্রহ্মার ) নিশ্বাস। 

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে আছে, প্রজাপতি সোমকে স্থষ্টি করিয়া তিন বেদের 
স্থ্টি করিয়াছেন । 

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক স্ষ্টি করিয়া তদ্দারা বেদাদি 
সকল স্্টি করিয়াছেন । 

(১২) শতপথ ত্রাঙ্গণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্রূপ সাবলের দ্বারা 
দেবতার বেদ খু'ড়িয়। উঠাইয়াছিলেন। 

( ১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্বাশ্র | 

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগদেবী বেদমাতা | 

(১৫) বিষ্ুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন । ভাগবত পুরাণে ও 
মার্কণ্েয় পুরাণেও এরূপ । | 

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্তৃত ব্রহ্গতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে খচ, ও 
যজুষ, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মুদ্ধা হইতে অথব্ধের স্থজন হইয়াছিল । 

(১৭) মহাভারতের ভীম্মপর্ধে আছে যে, সরম্বতী এবং বেদ, ধিধুঃ মণ হইতে 
স্বজন করিয়াছিলেন । শান্তিপর্েব সরম্বতীকে বেদম।তা বল হহয়াছে। 

১৬ 
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৫১৮) অথর্ববেদাস্তর্গত আমুর্ব্েদে আছে যে, আমুর্ষেরদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়া- 
ছিলেন। আয়ুরেরদ অথর্বববেদান্তর্গত বলিয়া অথবর্ববেদের এরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে । 

বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে 
বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের স্বত্ব এবং 
পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে-_কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে । কিন্ত 
পরবর্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী , তাহাদিগের মত নিয়ে 
লিখিত হইতেছে । 

(১৯) সায়নাচার্য বেদার্থগ্রকাশ নামে খখেদের টাকা করিয়াছেন । তাহাতে 
তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যুকত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় 
বলেন। 

(২০) সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধব[চাষ্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় 
যজুব্বেদের টীকা করিয়াছেন । তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য 
বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। বাবহারকালে কালিদাসাদি- 
বাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিতা। এবং তিনি শ্রঙ্গাকে বেদবগুগ বলিয়া খীকার 
করিয়াছেন । 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিতা এব” ভাপৌরুমের | শর্দ নিত্য বলিয়া 
বেদ নিত্য । শঙ্করাচাধ্য এই মতাবলম্বী। 

(২১) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ কিয়! বলেন, বেদ পৌরুষেয় । মন্ত্র ও 
আমঘুব্রেদের স্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণা বোধ হয়। গৌতম- 
স্ত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া শির্দেশ করা তাহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা 
যায় না। 

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ পরশ্বরপ্রণীত। কুহ্থ্মাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচাধ্যের 
এই মত। 

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং 
অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ স্থষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে না। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকারের মত স্থগ্রিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, “নদ 
কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কাধ্যত্বের প্রমাণ আছে__বথা 
“মস তপোহতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপান। ত্রয়ো বেদ অজায়স্ত।৮ যেখানে বেদেই বলে 
যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে ধেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় 
হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে । কিন্তু 
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ংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই 
বলিয়া তাহা! পৌরুষেয় নহে । সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ, 
তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদস্থজন করিবেন না; 
যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্রজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম | 
তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? 
সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা অন্কুরাদি (৫,৮৪)। ধীহারা হিন্দু-দর্শনশাস্তের 
নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ধব্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তীহাদিগের ভ্রম 
নিবারণার্থ এই কথার বিশেম উরলেখ করিলাম । সাংখাকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, 
্রাস্তিও বিচিত্রা। সাংখাকার যে এমন রহগ্জনক ভ্রাস্তিতে অনবধানত,এযুক্ত পতিত 
হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে 
বেদ মানিতেৎ না, কিন্তু তাৎকালিক সদাজে ব্রাক্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া 
বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এ জন্য তিনি মৌখিক বেদতক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং যপ্দি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্বাকমত গ্রতিবাদীদিগকে শিরন্ত 
করিবার জগ্য স্থ।নে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্ত তিনি অন্তরে বেদ. মানিতেন 
বোধ হয় না। বেদ পৌরুষের মহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। 
স্ত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে. “দেখ, তোমরা যদি বেদকে 
সর্ধবঙ্ঞানঘুক্ত বলিতে চাহ, ভবে বেদ না পৌরুমের়, না৷ অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ 
অপৌরুযেয নহে, ইভার গ্রমাণ বেদে আছে। তবে ইনা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও 
বলিতে হইবে যে, উহা মন্ুয্কৃত ; কেশ না, সর্ব পুরুঘ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন কর 
গিয়াছে।” যদি এ সকল স্মত্রের এরূপ অর্থ কর। ঘায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক 
সাংখ্যবারকে অয্নাবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না। 
বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুবেরও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। আবশ্যুক্ষ বিবেচন! করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে 
গেলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে মর কিছুই নাই । এক দল বলিতেছেন, 
সনাতন ধর্ম বেদমুলক, তোমরা এ সনাতন ধর্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান 
না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ 
এই ছুই দলে বিভক্ত । এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে । ভারতবর্ষের ভাবী 
মঙগলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি ন্বধর্মে 
থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধন্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? 
না মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব? 
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আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল । যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে গীড়িত 
হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, 
“তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভতক্ত, 
দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন । জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, 
ধাহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে এই 
প্রশ্নের উত্তর থাকাতে ছুইটি কথা জানা যাইতেছে! প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার 
দোষেই লোকে বেদের অলভ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে । এ সন্দেহ 
অনেক দিন হইতে । প্রাচীন দারশশনিকদিগের পরে শব্করাচাধ্য, মাধবাচার্ধ্য, সায়নাচার্ধ্য 
প্রস্তুতি নব্যেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, 
এ প্রশ্ন বৌদ্ধরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর 
দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশান্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বল] যাইতে পারে । 

বেদ মাণিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারপমরে মহারী মীমাংসক জৈমিনি। 
তাহার প্রতিদ্বন্দী নৈয়ায়িক গৌতম | নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে । কিন্ত 
যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ করেন। 
মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষের | নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্য 
মাত্র । নেয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 


মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত। অস্মধামান। সকল কথা 
লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্ত কাহারও স্মরণ নই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। 
ইহাতে নেয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 
এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হহতেছে ন। যে. প্রলয়পুব্রে বেদে 
প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমর। প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্তা কাহ। 
কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নেয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যপলকলঃ যেমন 
কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুঘেয় বাক্য। বাক্যত্বহেতু, 
মন্যাদির . বাক্যের গ্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিছে হইবে । আর মীমাংসকেরা 
বলিয়৷ থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পুব্রধে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পুবেরধে তাহার গুরু; এইরূপ 
যেখানে অনস্ত পারম্পধ্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি । নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি 
সম্বন্বেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহা 
শ্র্য্যমান, তবে বেদ সন্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “ঝচঃ সামানি যজ্ভিরে। ছন্দাংসি 


সাংখ্যদর্শন ১২৫ 


যজ্বিরে তশ্মাৎ যজুত্তস্মাদজায়ত ।” ইতি পুরুষস্ৃক্তে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর 
মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিতা, এ জন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; 
কেন না, শব্দসামান্ত্ববশতঃ ঘটবত অস্মদাদির বাহোক্দ্িয়গ্রাহ্। মীমাংসকেরা উত্তর করেন 
যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা 
গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে. সে প্রত্যতিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব- 
বশতঃ, যেমন ছিন্ন, ততপরে পুনর্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও 
বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাহার 
তান্বাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থাণ গাই । নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে. পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী 
হইলেও ভক্তান্ুগ্রহার্থ তাহার শরীর গ্রহণ অসম্ভথ নহে । 

মীমাংদকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়।ছেন, কিন্ত তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে 
প্রবন্ধ বড় দীঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? এই তর্কের তিনটি 
মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়-_ 

প্রথম । বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহ] মান্য । কিন্তু বেদেই আছে যে, 
ইহা অপৌরুষেয় নহে । যথা “ঝচঃ সামানি যজ্বিরে” ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় । বেদ ঈশ্বরগ্রণীত, এই জঙ্ত মান্য । গ্রতিবাদীরা থলিবেন যে, বেদ যে 
ঈপ্বর প্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বেদে আছে, বেদ শঈশ্বরসন্তত, কিন্তু যেখানে 
তাহার! বেদ মানিতেছেন না, তখন তাহারা বেদের কোন কথা মাণিবেন না । এ বিষয়ে যে 
বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই তান্ুুমেয়, এব” “হি সপিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা 
শাই। ধাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাহারা বেদ ঈশ্বরপ্রণাত বলিয়। যে স্বীকার করিবেন না, 
তাহ বল। বাভ্ল্য । 

তৃতীয় । বেদে নিগ শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে । 
সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন ' আরনাচাধ্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্ধ্য ত্রহ্মন্ত্রের 
ভায্যে এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ 
শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য । কিন্তু সে শক্তি মাছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার 
আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শত্তি দেখিতেছি না। বেদের 
অগৌরব হিন্দুশাসত্রেত আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন 
বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশুনথ হহঁয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ব।চনাকআ্মক তত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্তরে 
কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে নির্দেশ করিতে 
হয়। 


১২৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্তে “দ্বে বিগ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ত্রহ্মবিদো বদস্তি 
পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা খখেদে| যজুবের্দঃ সামবেদোইথবর্ধবেদঃ শিক্ষাকল্প-ব্যাকরণং 
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1৮ 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেছঠেতর বিদ্যা । 

১। আমন্তগবদগীতায়, ১1৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নাহদস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামায্নানঃ স্ব্গপরাঃ জন্মাকর্্মফলপ্রদামূ্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবনথলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ 
ভো ৈশ্বধ্যপ্রসক্ানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াতিক! বুদ্দিঃ সাধ ন বিধীয়তে। 
ত্রেগুণ্যবিষয়।ঃ বেদাঁঃ নিশ্বৈগুণ্যে ভবাজ্ঞুন ॥ 

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অন্ুগ্রহ করেন, সে বেদ 
ত্যাগ করে । 81 ১৯, ৪১। 

শবব্রগণি ছুষ্পারে চবস্ত উরুবিস্তরে | 
মশ্বলিঙ্গব্যবচ্ছিন্নং ভজস্তো ন বিছঃ পরম ॥ 
যদ] যস্তান্থগ্ঙ্থা।ত ভগবানাত্মভাবিত2 | 
সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টি তাম্‌। 
৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা ল্য হয় না__-যথা 
“শায়মাত্বা প্রবথচনেন লভ্যো ন (মবয়া শ ধহুনা করতেন 7” 

শাস্তান্বসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ 
মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই । দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই । 
বাহার! সক্ষম, তাহার! সে মীমাংসা করিবেন । আমর। পুর্ববগামী পগ্ডিতদিগের প্রদশিত 
পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহ! দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল ।% 


* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহ] উদ্ধত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ 
হইতে নীত হইয়ছে। 


ভারত-কলম্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এত কাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, 
ভারতব্ষাঁয়ের৷ হীনবল, এই জন্য । 41809031710,09 [11710090৪৮” ইউরোগীয়দিগের মুখাগ্রে 
সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই 
ভারতবর্ষাঁয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীষ্বভাব হিন্দ্রদিগের 
বাহুবলেই কাবুল জিত হইল । বলিতে গেলে সেই স্ত্রীপ্ভাব হিন্দ্রদিগের সাহায্যেই 
তাহার] ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন । তাহার] স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীন্ষভাব 
হিন্দুদিগের কাছে-মহারাষ্্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা পরাস্ত 
হইয়াছেন । 

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীরধ্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে 
তাহা নুযুন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । শত শত বৎসরের অধীনতাত্র তাহার হাস অবশ্য ঘটিয়। 
থাকিবে। প্রাচীন ভারতবযীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পুর্ব যে বিশেষ 
বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে-্ুবর্বল বলিয়া তাহারা 
পরাধীন হয়েন নাই । | 

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন কর! সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত 
প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য । এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বণ করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্ত জাতীয়দিগের হ্যায় ভারতবষীয়েরা আপনাদিগের কীর্তিকলাপ 
লিপিবদ্ধ করিয়। রাখেন নাই । প্রাচীন ভারতবধাঁয় পুরাবৃত্ত নাই । সুতরাং ভারতবীয়- 
দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীন্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন “পুরাণ” 
বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহ 
অনৈসগিক এবং অতিমান্ুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই 
নিশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রহ্থে ছুই স্থানে প্রাচীন' ভারতবর্ষাঁয়- 
দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা 
সেকেন্দর দিগ্িজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল 
যবন-লেখকেরা৷ তাহা পরিকীন্তিত করিয়াছেন । দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে 
সকল উদ্ভম করিয়াছিলেন, তাহ! মুসলমান ইতিবৃত্তবলেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্ত 
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প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা । মনুষ্য চিত্রকর 
বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত্ম্বরাপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্বা আত্মজাতির 
লাঘব স্বীকার করিয়া, সতোর অনুরোধে শক্রপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাহারা অতি 
অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মুঢ, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসমলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, 
কৃতবিগ্ভ, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহ।সবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলস্কিত যে, 
তাহাদের রচনা! পাঠ করিতে কখন কখন ঘ্বণা করে । এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, 
উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহাযা না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থা নির্ণাঁত 
হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবধাঁয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। 
সে যাহাই হউক, শি্নলিখিত ছুইটি কথা মুগলমান পুরারত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ 
হইতেছে । 

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিখ্রিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, 
তখনই তাহারা সেই দেশ জয় কিয়! পুথিবীতে অতুল ধএশখর্যয স্থাপন করিয়াছিল । 
তাহারা কেবল ছুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফান্স, পুরে 
ভারতবর্ষ । আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য 
দশ বৎসরে, আফিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট 
বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে । কিন্তু তাহারা ভারতবষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর 
পর্য্যন্ত যত্র করিয়াও ভারতবর্ধ হস্তগত করিতে পারে নাই! মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ুদেশ 
অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত 
হইযাছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিঞ্চু রাঙপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত 
হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্রিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিনৃষ্টোন বলেন যে, 
হিন্দুদিগের দেশীয় ধরন্মেরি প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি 
রণনৈপুণ্য,-যোধশক্তি । হিন্দুদিগের আত্মধন্মানুরাগ অগ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন 
হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের শৈকটে; নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী 
জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনণের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইর,প 
সর্ধবাস্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়া আরব্য ও 
তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংঅবে আসিয়াছে, তাঁহারাই পরাভূত হইয়া 
ইহাদিগের অধীন হইয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর ছুূর্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ 
আর কোন জাতিই হয় নাই । আরব্যগণ কর্তৃক সত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, 
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স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হুইয়াছে। 
তদপেক্ষা স্বিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা 
প্রথম ২০০ গ্রীষ্ট-পৃর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে এ রাজ্য 
একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। মুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্ববাব্দে প্রথম 
রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ শ্রীষ্ট-পৃব্বাব্ডে, অর্থাৎ এক শত বিশ বতসর 
মধ্যে জেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পুর্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তৃরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাঝে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ 
বৎসর মধ্যে তুরবী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অগ্যাপি 
জগতে বীরদর্পের পতাকান্বরূপ, তাহাই ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ধরজাতি কর্তৃক প্রথম 
আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 
ভারতবর্য ৬১৪ শ্রীগ্াব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে 
পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয় । 
শাহাবুদ্দীন বা তাহার অন্রচরেরা শারব্যজাতীয় ছিলেন না। আরবোরা যেরূপ বিফলযত্ব 
হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রুপ । যাহারা পৃরথ্থীরাজ, জয়চন্্র এবং 
সেনরাঙ্া প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজা অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান । 
আরবাদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের 
১১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাগানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা 
কখনই আরবা বা। তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা গ্রতাপাঘিত নহে । তাহারা 
কেনল পূর্রগত আরব্য ও তুরকীদিগের শৃচিত কাধ্য সম্পন্ন কৰিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, 
এবং পাগান, এই তিন জাতির যত্বু-পারম্পর্যে সাদ্ধ পাচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
লুপ্ত হয় ।% 

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুর 
যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের স্ুসময় প্রায় জতীত হইয়াছিল, __রাজলম্ষ্ী 
ক্রুমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রীষ্তীয় অব্দের পুবর্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্‌ 
ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয় । তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান। তাহারা 
ভয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষাঁয়দিগের সাহস ও রণটৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে । মাকিদনীয় বিপ্লব 
বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়! প্রদেশে এইরূপ 
রণপণ্তিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই । এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ শ্রীকসেন্থহানি 

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়ের| কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র 
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হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষায়দিগের রণদক্ষতা 
সম্বন্ধে যি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তাস্তলেখক গ্ীকদিগের গ্রন্থ পাঠ 
করিবেন । 

ভারতনুমি সর্ধরত্বপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতাস্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য 
সব্ধকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ধত্যদ্বধারে প্রবেশ লাভ পূর্বক 
ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহিলক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী, 
সকলেই আসিয়াছে, এবং সিহ্ুপারে বা তছুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত 
করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্স্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীন্ 
বা বিলঘ্ে দুরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল 
জাতি মাত্রেব্ই আক্রমণস্থলীভত হইয়া এত কাল যে স্বতন্্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য 
কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কিনা সন্দেহ। ন্মতি দীঘকাল পর্য্যন্ত ষে 
হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য 
কারণ দেখা যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সত্বেও সব্বদা শুনা যায় ঘে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ । 
অদূরদশাঁদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলক্ষের তিনটি কারণ আছে । 

প্রথম,হিন্ু ইতিবৃত্ত নাই; আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? 
লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে 
মাহাযের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির স্রখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাগ্ডিত্যের প্রমাণ-_রোমকলিখিত ইতিহাস । গ্ীকদিগের 
মোদ্ধগুণের পরিচয়,-গ্রীকলিখিত গ্রন্থ । মৃসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল 
মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পার্রিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব 
নাই-__কেন না, সে কথার কিন্দু সাক্ষী নাই । 

দ্বিতীয় কারণ”_যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া! 
অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, 
পরন্ধাজা লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই লীনগৌরব লাভ করে নাই । ন্যায়নিষ্ঠা 
এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অগ্ভাপি এ দেশীয় ভাষায় “ভাল ম।নুষ” 
শবের অর্থ__ভীরুত্বভাবের লোক, অকর্্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ৷” অর্থ-_হরি 
নিতান্ত অপদার্থ ! 

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশৃহ্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। 
তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, 


ভারত-কলঙ্ক ৯৩৯ 


হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র 
মগ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; 
কোন হিন্দু রাজা কস্মিন কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্তূত্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, 
হিন্দুরা যবন শ্রেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘ্বণা করিতেন ; তাহাদিগের 
উপর প্রতুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে ; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা 
করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা । অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর 
ভারতবর্ষের বাহিরে নিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার 
কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পুরর্বকালে হিন্দুরাজাতুক্ত ছিল, কিন্ত দে প্রদেশ তৎকালে 
ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়৷ গণ্য হইত । 

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ হিন্দুরা বছদিন হইতে পরাধীন । 
খে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার 
হিন্দুবিগের বীর্ধা-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমানন।র উপঘুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক 
দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধো চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। 
ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের হ্যায় এই কথার উদাহরণস্থল । মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং 
বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়। সিদ্ধ করা 
যাদশ অন্ায়, আধুনিক ভারতবাঁয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ 
করা তাদৃশ অন্যায় | 

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্মীয়ের নিতান্ত কাপুরুষ, এবং মেই জন্য 
এত কাল পরাধীন । এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার ছুইটি' কারণ 
সবিক্তারে এ স্থলে নিদ্রিষ্ট করি । 

প্রথম, ভারতবধাঁয়ের স্বভাবতই ধাধীনতার আকাজ্ষারহিত। ব্বদেশীয়, স্বঞ্জাতীয় 
লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়াদগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় 
-গারতবধাঁয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মর্জলকর বা সখের আকর, 
পরঞ্জাতীয়ের রাজদণ্ড গীড়াদায়ক বা লাথবের কাত্রণ, এ কথ। তাহাদের বড় হ্ৃদয়ঙ্গত নহে। 
পরতন্ত্রতা অপেক্গ! স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একট! তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, 
কিন্ত সেটি বোধমাত্র--সে জ্ঞান আকাত্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্্ব আমাদিগের ভাল 
বলিয়। জ্ঞান থাকতে পারে, কিস্ত সে জ্ঞানে তত্রতি সকল স্থানে আকাজ্মা জন্মে না। 
কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কাশিয়সের দেশনাৎসল্ের প্রশংসা করে ? কিন্তু তাহার 
মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের হ্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কাশিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তত? 
প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় 


১৩২ বিবিধ প্রবন্ধ 


পরিণত । তাহাদিগের বিশ্বাস ষে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য । 
হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে । তীাহাদিগের বিবেচনা--“যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?” 
স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, স্থশাসন 
করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা স্বশাসন করিবে, পরজাতীয় স্শাসন করিবে না, 
তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্জাতীয় রাজার জন্য প্রাণ 
দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন বাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় 
সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে লা, কেহই চোরকে পুরস্বৃতি করিবে না। 
যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অন্ভুলি ক্ষত করিব না।* 

আমরা এক্ষণে স্বাতজ্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়। এই সকল কথার 
ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অন্গাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও 
নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্রাপ্রিয় ; স্বভাববশতঃ কোন 
জাতি সুসভ্য হইয়াও ততপ্রতি আস্থাশুন্য । এই সংসারে অনেকগুলিন স্পহনীয় বস্ত 
আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্রুবান্‌ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই 
স্গৃহনীয় । কিন্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, শের প্রতি 
তাহার অনাদর; অন্া ব্যক্তি যশে(লিগ্মঃ ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে এবব্রত হইয়া 
কার্পণা, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যন্দোহানি করিতেছে; যছ্থ অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া 
দাতৃতাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে । রাম ভ্রান্ত, কি যছ ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতাস্ত 
সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাতারও কাধ্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। 
সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনভাপ্রির ; হিন্দুর! স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিত্বখের অভিলাষী ; 
ইহা! কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিক্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন না! হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্থয 
উৎস্বক নহে, ইহাতে তাহার] অন্থুমান করেন যে, হিন্দুরা ছুর্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে 


* আমরা ৬মত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতগ্থ্যভক্ত জাঙি ছিল না। মীবার- 
রাজপুতদিগের অপূর্বা কাহিনী ধার! টডের গ্রস্থে অবগত হইয়াছেন, তাহার জানেন যে, এ রাজপুতগণ 
হঠতে স্বাততস্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই । সেই স্বাতন্তরপ্রিয্সভার ফলও চখৎকার। 
মীবার ক্ষুদ্র রাজা হুইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্স্ত মুসলমান সাআ্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিস্টু রাজপতা কা 
উড়াইযাছে। 'আকণব বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে জক্ষম হয় নাই। অগ্াপি উদযপুরের 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়! বিখ্যাত। কিন্ত এক্ষণে আবার সে দিন নাই। সে রামও 
শাই, সে অযোধ্যাও নাই | উপরে আমর! যাহা! বলিয়াছি, তাহ! সাধারণ হিন্দুসদ্বদ্ধে যথার্থ । 


ভারত-কলহ্‌ ১৩৩ 


অঞ্ষম ; এ কথা তাহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ শ্বাধীনতা লাভে অভিলাষী 
ব! যত্ববান নহে । অভিলাষী বা যত্ববান্‌ হইলেই লাভ করিতে পারে । 

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুমিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা 
হিন্দুজাতির চিরম্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত 
বৎসর স্বাতন্্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিঘয়ে আকাজ্ঞাশুন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অমুমান 
করেন। সংস্কিত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে 

তন হিশ্দুগণকে স্বাধীনতা প্রয়ানী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ 

কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই । মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না 
যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতক্ত্রোর আকাঙ্ষায় কোণ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইরাছে। রাজার রাজ্য 
সম্পত্তি রক্ষার যত্ত্ু, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ নকলের তুলি ভুরি উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়। কিন্তু খ্বাতন্ত্য শাভাকাজ্মন সে সকলের মধাগত নহে! স্বাতত্্য, স্বাধীনতা, 
এ সকল নৃতন কথা । 

ভারতবশাঁয়দিগের এইরূপ খভাবসিদ্ধ স্বাতস্ক্রো অনাস্থার কারণান্ুসন্ধান করিলে 
তাহাও দৃদ্দ্েয় নহে । ভারতবর্ষের ভূমির উর্ধরতাশক্তি এবং বামুর তাপাতিশ্যা প্রভৃতি 
ইহার গৌণ কাঁরণ। ভূগি উর্ব্বরা, দেশ সর্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্লায়াসে জীবনযাত্রা নির্ববাহ 
হয়। লোককে আধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এজন্য অবকাশ ঘথেই্ট। শারীরিক 
পরিশ্রম হইতে ধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যত্তরিক হয়; ধ্যানের 
বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কণখিত্ব, জগত্বত্ডে পাণ্ডিত্য। এই জন্য 
হিন্দুরা অন্পনকালে অদ্বিতীয় কৰি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিস্ত মনের আত্যন্তরিক 
গতির দ্বিতীয় ফল বাহা সুখে অনাস্থা । বাহা সুখে অনাস্থা হইলে ম্ৃতরাং নিশ্চেষ্তা 
জন্মিবে। এাতন্তর্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক শিশ্চেষ্টভার এক অংশ মাত্র। আধ্য ধ্দারতত্বে, 
আধ্ধ্য দর্শন-শান্ত্রে এই অচেষ্টাপরতা সব্বত্র বিদ্যমান । কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক 
ধর্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সন্গদ্ধনাপরিপূণণ। বেদ হইতে বেদাত্ত সাংখ্যাদি দর্শনের 
উৎপত্তি; তদন্ুপারে লয় বা ভোগক্গান্তিই মোক্ষ; নিফষামতৃহ পুণা। বৌদ্ধধর্মের সার,_ 
নিবরবাণই মুক্তি । 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতস্ত্র্যে হতাদর, তবে 
মুসলমানকৃত জয়ের পুবের সার্ধ সহত্র বৎসর তাহারা কেন যত্ব করিয়। পুনঃ পুনঃ পরজাতি 
বিযুখ পূর্বক স্বাধীনতা রক্ষ] করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কথন বিমুখ হয় নাইঃ অনেক 
কষ্টে হইয়া! থাকিবে । যে শুখের প্রতি আাস্থ। নাই, সে স্বখের জন্য হিন্দসমাজ কেন এত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছিল? 


১৩৪ বিবিধ প্রবন্ 


উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন প্রভৃতিকে বিমুধীকরণ জন্য বিশেষ যতুবান্‌ 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই । হিন্দ্ুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, 
তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্রা রক্ষা হইত) তত্ভিম্ন যে “আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় রাজ্ঞা হইতে 
দিব না” বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উগ্ঘমশালী হইয়াছিল, ইহার 
প্রমাণ কোথাও নাই । বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্্ীর 
কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা ব] হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা 
রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার 
জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনগ্র।প্ত বা অন্ত কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চে্ট হইয়াছেন 
তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে । আর কেহ ভাহার স্থানীয় হইয়া স্থাতন্ত্য পালনের 
উপায় করে নাই ; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজারক্ষার কোন উদ্ঠম হয় নাই। 
যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহিলক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে 
রণে পরাজিত করিয়া, তাহার সিংহ।সনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পুর্বপ্রভুর 
তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই । তিন সহস্র বৎসরের 
অধিক কাল ধরিয়া, আর্ধ্যের সঙ্গে আধ্যজাতীয়, আধ্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিনজাতীয়, 
ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয় ;-_মশধের সঙ্গে কান্কুজ, কাশ্কুব্জের সঙ্গে দিলী, দিল্লীর 
সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ--সকলের 
সঙ্ষে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে । কিন্তু সে সকল 
কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ 
করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভুয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতিকর্তৃক জিত 
হইয়াছে, কিন্ত সাধারণ হিন্দ্ুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, 
এমত বল! যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুপমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ 
করে নাই । 

এই বিচারে হিন্দ্রজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়। পড়িল । 
সে কারণ,_হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-ওতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার 
অভাব, অথব| অন্য যাহাই বলুন। আমর] সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি । 

আমি হিন্দু, তুমি 1হন্দু, রাম হিন্দু, যছু হিন্দু আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে । এই 
লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাঁহাতেই আমার মঙ্গল । যাহাতে তাহাদের মঙ্গল 
নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকস হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই 
আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন 


ভারত-কলঙ্ক ১৩৫ 


আমার এইরূপ কর্তন্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তত্রপ, রামের তদ্রুপ, যছুরও 
তদ্রেপ, সকল হিন্দুরই তদ্রুপ । সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্ধ্য হইল, তবে সকল 
হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত লইয়া কার্য করেঃ এই 
জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অদ্ধাংশ মাত্র। 

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই 
আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল । 
যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, 
আমর তাহাই করিব । ইহাতে পরজাতিপীউন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের 
অমঙ্জল হইতে পারে । হয় হক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব 
না; পরজাতির অনঙ্গল লাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব । জাতি- 
প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ । 

দেখা যাইতেছে ধে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলির! স্বীকার কর। 
যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিলাধারণের 
এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল- 
মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা 
অনেক ছুঃখ ভোগ করিয়াছে । অনর্থক ইহার জন্যে অনেক বার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ 
করিয়াছে । 

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে 
জাতি অন্য জাতি অপেক্গ৷ প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে 
বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার 
প্রভাবে ইটালি একরাজ্যভুক্ত হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নুতন 
জর্মীন সাআজ্য স্থাপিত হইয়াছে । আরও কি হইবে বল] যায় না। 

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিগ্রতিষ্ঠা কন্মিন কালে ছিল না। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতের! সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা৷ চিরকাল ভারতবর্ষবাী নহে। অন্থা্র 
হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আধ্যজয়ের সময়ে 
বেদাদির স্ত্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতের বৈদিক কাল কহেন । বৈদিক কালে 
এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠ যে আধ্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবত্তী ছিল, 
তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। ৎকাণপিক সমাজ-নিয়স্তা 
ব্রাহ্মণের যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল । আর্য 


১৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


বর্ণে এবং শৃদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে 
আর্ধ্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল ন1। আর্ধ্যবংশীয়েরা 
বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন 
করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল । সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, 
আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল । বাহিলক হইতে 
পৌগু, পধ্যন্ত” কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড পর্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল 
মধুচক্রের ম্যায় নানা জ্ঞাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হটল। পরিশেষে, কপিলবাস্তর 
রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের স্থষ্টি হইলে, তন্যান্য গ্রভেদের উপর 
ধর্মীভেদ জশ্মিল। ভিন্ন দেশ, শিশ্ন ভাষা, ভিন্ন রাজা, ভিন্ন ধর্মী; আর একজাতীয়ত্ব 
কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীণদলধৎ ভারতবযাঁয়ের৷ একতাশুন্য হইল । পরে ভাবার 
মুসলমান আসিল । মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি *ইতে লাগিল । কালে, সাগরোম্মির উপর 
সাগরোম্মিবৎ ঘৃতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ধতগার হইতে আসিতে লাগিল । 
দেশীয় লোকে সহজ্রে সহজে রাজান্ুকম্পার লোভে বা বাজগাঙনে মুসলমান হইতে লাগিল । 
অতএব তারতবর্যবাসিগণ যুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল । হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, 
রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একর কর্ম করিতে লাগিল । তখন জাতির এক্য কোথায়? এক্যজ্ঞান 
কিসে থাকিবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি । বাসস্থানের গ্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, 
ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি । বাজণলি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহার'দ্রী, রাজ্রপৃত, জাঠ, হিন্দু, 
মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযত্ হইবে? ধর্মগিত এক্য থাকিলে বংশগত 
এক্য নাই, বংশগত এক্য থাকিলে ভাষাগত একা নাই, ভাষাগত একা থাকিলে নিবাসগত 
এক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি 
বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, 
নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি । কেবল ইহাই নহে । ভারতবর্ষের এমনই তঘৃষ্ট, যেখানে কোন 
প্রদেশীয় লোক সব্বাংশে এক; ধাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, 
তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই । বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা! 
বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই । ইহারও বিশেষ কারণ ৬[ছে। 
বহুকাল পধ্যস্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যতুত্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ 
হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি ধেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, 
আর তম্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ 
ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ এক্য জন্মে না। রোমক নাত্রাজ্যমধ্যগত 





ভারত-কলম্ক ১৩৭ 


জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দু্দিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা 
নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়৷ 
কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্য সমাধ। হয় নাই। লোপ হইয়াছে 
বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দ্ররাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত 
হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জনীর বিক্ষেপও করে 
শাই। 

ইতিহাসকীন্তিত কালমধ্যে কেবল ছুই বার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় 
হইয়াছিল । একবার, মহারাষ্টে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার 
সিংহনাদে মহারাখ্রী জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাগ্রীয়ে মহারাষ্থ্ীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল । 
এই আশ্চম্য মন্ত্রের বলে অজিতপুর্ব মোগল সাআজা মহারাদ্্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। 
চিরজয়ী মুনলমান হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্টরের পদাবনত 
হইল । অগ্ভাপি মহাট্রা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে । 

দ্বিতীয় বারের এশ্বঙজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালমা। জাতীয় বন্ধন দু 
হইলে পাঠানদিগের শ্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রপারে সিংহনাদ 
শুশিয়া, নিভাঁক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যত্রমে এন্ট্রজালিক মরিল। পটুতর 
এন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা৷ ইন্দ্রজাল ভাঙ্ষিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ান- 
ওয়াল৷ ইতিহাসে লেখ! রহিল । | 

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এত দূর ঘটিয়াছিল, তবে 
সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী । ইপরেগ আমাদিগকে নৃতন কথা শিখাইতেছে। 
যাহা আমরা কখন জাগিতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহ! কখন দেখি নাই, শুনি নাই” 
বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ; ঘে পথে কখন চলি শাইও € 
পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে । সেহ সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক 
শিক্ষা অমুল্য। যে সকল অমূল্য রত্ব আমর] ইংরেজের চিত্তভাগার হইতে লাভ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে ছুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-__খাতন্থ্যপ্রিয়তা এবং জাতি 
প্রতিষ্ঠা ।% ইহ! কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। | 





এই প্রবঞ্ধে জাতি শব্দে 80197081105 বা [৪৮107 বুঝিতে হইবে। 
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ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


মাহৃষের এমন ছুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় 
না। আমাদিগের গুরুতর ছুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে 
অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। ছুঃখও যে 
কেবল দুঃখ নহে, ছুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বে স্বাধীন ছিল-_এখন নেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য 
ভারতবরষাঁয়ের৷ ইহা ঘোরতর ছুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন 
স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, ছুঃখই 
বা! কি, স্বখ কি। 

কিস্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাত্পয্য কি, তাহা! একবার বিবেচনা 
করা৷ আবশ্বক হইতেছে । আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের তারতম্য 
আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা 
বলিয়া কি উপকার 1 আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়। 
আবশ্যুক ষে, প্রাচীন ভারতে মন্তুষ সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী? 

এত ক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খডাহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সখ, তাহাতে 
সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা 
পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহ! জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সত্তর পাওয়া ভার । 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে ছুইটি কথা শিখিয়াছেন__“1১1)97%]? 
$]10097990001006)” তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং ব্বতন্তুতা ঢুইটি' কথা পাইয়াছি। 
অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, ছুইটি শবে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন 
অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে 
তাহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের 
শীসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জগ্য মোগলদিগের 
শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গীলাকে পরাধীন বা পরতন্ত বলা 
গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সঘুলকতা৷ বিবেচনা করা যাউক। 

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বল] যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষ 
প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাহারা জন্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ 
ছিলেন। বোনাপার্টি কপসিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের তূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্ধোবংশীয় 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ১৩৯ 


রাজারা ফরাশী ছিলেন । রোমসাআাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ধরজাতীয় সম্রাট আরোহণ 
করিয়াছিলেন । এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে । দেখা যাইতেছে, 
এই সকল রাজ্যে তত্বদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। এ সকল রাজা ততকালে পরাধীন 
বা! পরতন্ত্রীছল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বালবেন না, বলা যাইতে পারে। 
যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলগুকে ব! ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা ন। গেল, তবে 
শাহজাহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবদ্দি-শাসিত বাঙ্ালাকে পরাধীন বলি কেন? 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা তিন্নজাতীয় হইলেই, রাক্জা পরতন্ত্র হইল না। 
পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত। স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্থ হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ 
দেওয়। যাইতে পারে । ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ 
স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইয়। থাকে, কিন্তু 
সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ শ্বতদ্ধ বলা যায় না। 

তবে পরতন্ব কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্্ রাজ্য বটে। রোমকজিত, 
ব্রিটেন হইতে সিরিয়। পধ্যাস্ত রাগ্রুসকল পরতন্ত্র ছিল বটে । আলঙজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত 
রাজ্য বটে! কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক রাজ্য নহে, 
ভিননদেশবাসা বাজার রাজ্যের অংশ মাত্র । ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না ভারতবর্ষের 
রাজা ভাবতবষে নাই । অন্থ দেশে । যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূট এবং 
অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র। 

দুইটি রাজোর এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র একটি শ্বতন্ত্র। যে দেশে 
রাজ! বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, মে দেশে নাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র। 

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলগ্ডের প্রথম 
জেম্স্‌, স্কটলগু ও ইংলওড দুই রাজে/র অধীশ্বর হইয়া, স্বটলণ্ড তঠাগ করিয়া ইংলগ্ডে বাস 
বরিলেন। স্বটলগুড কি ইংলগুকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবর শাহ, ভারত জয় 
করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন শ্থাপনপুর্বক, তথা হইতে পৈঠক রাজ্য শাসিত করিতে 
লাগিলেন_-তাহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলগ্ডের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন ;-_ 
হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল ? 

পরিভাষার অহ্থরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম গেম্স্‌ বা প্রথম জর্জ 
বা প্রথম মোগলের পুর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্্য ঘটিয়াছিল মাত্র । 
পরাধীনতা। ঘটে নাই । আমরা 10091)90097709 শর্ষের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা, এবং 





১৪০ বিবিধ প্রবন্ধ 


[1991৮ শঝের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং ততৃদভাব স্থানে তত্তদভাবস্্চক শবা ব্যবহার 
করিতেছি । 

তবে পারতন্ত্রা এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্রা এবং স্বাধীনতার 
প্রভেদ কি? 

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা 
সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি । কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী 
নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষাঁয়ের! বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব । 

ভিনদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্য]চার ঘটে ৷ হারা রাজার 
স্বঙ্জাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাহাদিগের প্রাধান্য ঘটে । তাহাতে প্রজা পরজাতিপাড়িত 
হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা. এবং রাজার স্বজ্ঞাতীঘ্ব প্রজার এইরূপ তারতমা, সেই দেশকে 
পরাধীন বলিব । যে রাজ্য পরজাতিগাড়নশুন্য, তাহ] স্বাধীন । 

অতএব পরতন্ত্র রাজাকেও কখন শ্বাধীন বলা যাতে পারে । যথা, প্রথম জর্ভোর 
সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল । পক্ষান্তরে, কখন তন্ত্র রাজাকেও পরাধীন 
বলা যাইতে পারে ; যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলণড, আউরঞ্লেবের সময়ে ভারতবর্ষ । 
আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ধকে পরতন্্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত 
ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। 

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্থ ও 
পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্বা-পারতন্ত্যজন্য যে বৈষম্য খটিতেছে, তাহার আলোচনা করা 
যাউক--পশ্চাৎ স্বাধীনতা! ও পরাধীনতার কথ বিবেচনা! করা যাইবে । রাজা ভা্া- 
দেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সন্ভাবন]; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে স্বশাসনের 
বিদ্ব হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাহার অধিক 
আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজোর অমঙ্গলও করিয়া থাকেন । এই ছুইটি দোষ 
ঘে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিষ্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী 
বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ঠতর হইত, তাহার সন্দেহ 
নাই ; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ 
হয়। দ্বিতীয় দোনটিও ঘরটিতেছে। ইংলগ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, বায়ের 
দায়ী ভারতবর্ষ । “হোমচার্জেস” বলিয়া যে ব্যয় বজেটভূক্ত হয়ঃ তাহার মধ্যে অনেকগুলিই 
এইরূপ ইংলগ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার । এইরূপ অনেক আছে। 

রাজা দূরস্থিত বলিয়৷ আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিপ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন 
রাজ! স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন 
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রাজা ইন্জ্রিয়পরতন্ত্র--অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য ছুর্দশা গ্রস্ত হইল । কোন রাজা নিষ্ঠুর, 
কোন রাজা অর্থগৃধ, | প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক 
ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্জীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে 
ফলিবার সম্ভাবনা নাই । 

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন 
কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার গাত্মস্থখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। 
পৃথীরাজ জয়চন্দ্ের কন্যা হরণ করিয়া আত্মস্থ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে 
সমপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অগ্রীতি ও তেক্গোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন 
উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুমিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্ম, 
স্বখের অনুরোধে কৌন অনিষ্টাপাতের অস্তাবমা নাই | 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্তা সম্বন্ধে উত্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরজন্তুতায় 
প্রভেদ করিয়াছি । ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধাস্ত, 'এবং দেশীয় প্রজাসকল তীাহাদিগের 
নিকট অবনত, তাহাদিগের সখের জন্ত কিয়দংশে যে ভারতবাসাদিগের স্থখের লাঘব ঘটিয়। 
থাকে, তাহ! এ দেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না । এরূপ জাতির উপর জাতির 
প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহ] 
কেঁতই অন্বীকার ক্িবেন নী যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শৃদ্র ; উৎকৃষ্ট 
বর্ণভ্রয় বুডের তুলনায় অন্পসংখাক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধো ব্রাঙ্ণ ও ক্ষত্রিয় দেশের 
শাসনকার্া । কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল । 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্রত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক 
তাহা নহে, রাজকাধ্য ছু অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল ; 
রাজব্যবস্থা নিব্ধাচন, বিচার ইত্যাদি কার্ধোর ভার ত্রাঙ্গণের উপর ছিল। এক্*ণে যেমন 
সিবিল ও মিলিটরি, এই ছুই অংশে রাজকাধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্মাভাগ কতকটা সেইরূপই 
ছিল। ব্রাহ্মণের সিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়ের। মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি 
অপেক্ষা সিবিল কম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইঞপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্ত কার্যতঃ তাহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সব্বদ! রাজা ছিলেন, এমত নহে । বোধ হয়, আছগ্কালে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধক'লে মৌধ্ধা প্রভৃতি সম্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। 
চীনপরিব্রাজক হোয়েন্ব সাঁড সি্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা। দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্থত্রও 
ব্রাহ্মণের রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন । মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত । 
রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভৃত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্যঃ প্রাচীন ভারতে 
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চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রা্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্ লঘু হয় নাই। বেদঘ্ধেষী 
বৌদ্ধদিগের সময়েও কাজকার্ধ্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই-__কেন না, 
তাহারাই পণ্ডিত, স্ৃশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম । অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্মণেরাই প্রকৃতরূপে 
রাজপুরুষপদে বাচ্য। স্তবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে 
একটি প্রবন্ধে যথার্থ ই লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন 
ভারতে ব্রাহ্মণ শৃড্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ? 

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিগীড়া জন্মে, তাহা ছুই প্রকারে ঘটে। এক 
রাজব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পন্ষে এই এই রূপ 
ঘাটবেক, দেশীয় লোকের পাক্ষ অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার 
ইচ্ছাজনিত ; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী 
বলিয়া রাজ্যের কাধ্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন । ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং 
ব্রাহ্মণশাসিত ভারতে এই ছুহটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা যাউক | 

১ম | ইংরেজদিগের কৃত রাজবাবস্থান্ুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, 
বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, 
কিন্ত ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে ন।। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য 
আর বড় নাই। কিন্তু ইহা! অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষমা ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! 
ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পুথক্‌ মতে । যেমন একজন দেশীয় 
লোক ইংরেজ বধ করিলে বধাহ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে 
সেইরূপ বধার্ণ । কিন্ত ব্রাঙ্মণরাজ্যে শুদ্রহত্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রা্মণহস্তা শুদ্রের দণ্ডের কত 
বৈষম্য ! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট ? 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন 
ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্গণ শূদ্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র 
প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন__-“রামরাজ্যে” 
তিনি কোথা থাকিতেন ? 


২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্ত কিয়ৎপনিমাণে 
দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্টিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূড্রদিগের ততটা! ঘটিত কি না সন্দেহ। 
কিন্ত যখন শৃদ্র, কখন কথণ রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য 
উচ্চ পদও যে শৃড্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই । এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্ধ্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া 
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থাকে, প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকাধ্য শৃত্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচারকাধ্য 
গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, 
কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রস্থাদি পাঠে 
বোধ হয়। 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্টে সাদৃশ্য কল্পনা 
স্ুকল্পনা নহে ; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজ্ঞাতি-_হংরেজেরা ভিন্ন জাতি । 
ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে গীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির গীড়ন ও ভিন্ন 
জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান । স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পাড়া 
কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্ত আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি 
স্বজাতীয়ের কৃত গীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের 
এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্তের স্থানে প্রাচীন ভারতে 
বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান । 

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ষে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে 
স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্যাদাহ্থসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিছা 
এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্ভার ফলোতপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, 
তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবধষে এরূপ ঘটিতেছে । 
প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে 
রাজকাধ্যাদদি সকল ইংরেজের হস্ডে--আমর। পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কাধ্য 
করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিষ্যা শিক্ষা 
হইতেছে না জাতীয় গুণের স্কত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, 
পরাধীনতা। এ দিকে উন্নতিরোধক | তেমন মামরা ইউরোগায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ 
করিতেছি । ইউরোগীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সখ ঘটিত ন|। 
অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি 
হইতেছে । 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
স্বাধীনতাজনিত কিছু সখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল । 

তুলনায় আমরা যাহা! পাইলাম, তাহ] সংক্ষেপে পুনকুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার 
স্ববিধা হইবে । 
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»। ভিন্নজাতীয় রাজ! হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না। 

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে । 

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন 
পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি । 

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য 
পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথ৯ পরাধীন নহে । কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন 
নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিস্ত তুলনার উদ্দেশ্বা উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, 
যে রাজো লোক ছুঃখী: তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্ে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা 
কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য । 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্থ্য । ইহাব অন্তর্গত দুইটি তত্ব । প্রথম, রাজা 
বিদেশস্থিত বলিয়। ভারতবর্ষের সুশাসনের বিদ্ভ হইতেছে কিনা? দেশের মঙ্গলার্থ শাসন- 
কর্তগণ এ দেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? ব্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎ্কারণে 
বৃশাসনের বিপ্প ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘা্টিতেছে বটে । 

কিন্ত রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট বটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। 
অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণগাড়িত বটে, 
কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ খাই । তবে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল । 

৬। আধুনিক ভারতে কাধ্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যচচ্চার অপুর্ব স্মৃপ্তি হইতেছে । 

অনেকে রাগ কর্রিয়া বলিবেন, তবে কি ম্বাধানতা পরাধীনতা তুল্য ? তবে পৃথিবীর 
তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? হারা এরূপ বলিবেন, তাহাদের নিকট 
আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমর পরাধীন 
জাতি-অনেক কাল পরাধীন থাকিব__সে মীম।ংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই । আমাদের 
কেবল ইহাই উদ্দেশ্য ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ ত.।ধুনিক 
ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা মুখী ছিল কি না?. আমরা। এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ 
প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


নারদবাক্য 


মহাভারতের সভাপবের্ধ দেবি নারদ যুধিষ্টিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক 
উপদেশ দিয়াছেন । প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা৷ তাহার 
পরিচয়। মুলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা৷ পাঠ 
করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন 
জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবষাঁয় রাজার! যে অন্যান্য সকল 
জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা 
তাহার এক কারণ। হিন্দুরদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান করিয়া 
শত শত পৃষ্টা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের কৃত কার্য্ের যে কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত 
পৃথিবীর যে-কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত 
ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত সাআজ্য সংস্থাপন করিয়া, 
মহতী কীত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে 
লাঘব স্বীকার করাইয়া তাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন সাত্রাজ্যশিম্মাতা বিশেষ 
পরিচিত- শার্লমান, দ্বিতীয় ফেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেক্জণ্ডর, নাপোলিয়ন বা 
ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই ; কেন না, তাহাদের কীন্তি তাহাদের মৃত্যু পর্যযস্ত 
স্থায়ী বা তাহ'ও নহে । গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ । আরবসাম্রাজ্য ও মোগলসাজাজ্য 
এক এক জনের নিম্মিত নহে। কিন্তু মগ”সাআ্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নিম্মিত। এবং 
পুরুষান্ুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্শমান, ক্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে 
পারেন । 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ব অনেক 
আছে যে, রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদন্ধসারে চলিলে। তীাহাদিগের 
উপকার হয়। 'এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী 
হইয়া সর্বত্র সর্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্ত ঈদৃশ নৈতিক তত্ব ষে তাহাদিগের দ্বারা 
উদ্ভৃত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে 
উহা! কিয়দংশে কার্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন 
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ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি 
নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিব। এ কথা 
পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা 
হয় না। 

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, বাণিজ্য, ছুূর্গসংস্কার, সেতুনির্মাণ 
আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্ধ্য দর্শন ও জনপদ পর্ধ্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য ত সম্যক 
প্রকারে সম্পাদিত হয় 1%%% নিঃশহ্কচিত্ত কপট দৃতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের 
গুঢ় মন্ত্রণানকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শক্রদিগের অভিসন্ধি সমস্ত 
আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? 
উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়৷ থাকেন? আত্মান্ুরূপ, বৃদ্ধ, 
বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া 
থাকেন ? 

সর জর্জ কাম্েল সাহেব “আত্মান্থরূপ” ব্যক্তিকে স্ীয় মন্ত্রিত্ব বরণ করিয়াছেন বলিয়া 
দেশের লোক তাহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, 
নারদবাক্য আমার পক্ষে । আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তাদিগের ছুরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী 
তাহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া 
থাকে-বিস্মার্ক, গ্রাডষ্টোন, ডিঅ্রেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ । পরে, 

“একাকী বা বহুজনপরিবূত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে 
অপ্রচলিত থাকে 1” 

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্তী হইয়া কাধ্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন 
যে, এমন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া৷ বাছিয়া 
গেজেটে ছাপাই ।” পরে-_ 

ন্যল্লায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ?” 

আমার্দিগের অন্কুরোধ যে, প্রাচীন খষির এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করিয়া কাধ্যালয়ে প্রকটিত করুন । তৎপরে,_ 

“কৃষীবলেরা৷ আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি 
অকৃত্রিম স্েহ না থাকিলে এরূপ হওয়। নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই 1৮ 

বিলাতী শাসনকর্তা কিম্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অগ্যাপি এ কথার 
সারবত্বা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে-_ 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৪৭ 


“অনারন্ধ কাধ্যের পরীক্ষার্থ ধর্মারজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত 
করিয়া থাকেন ?” 

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্প্রকারে অন্ুবস্তী। সকল কারধ্যের পৃর্রবেই কমিটি 
নিযুক্ত হইয়া থাকে । সকল কাধ্য করিবার পুবের্ধ ইংরেজেরা এক একটা কমিটি নিযুক্ত 
করেন কেন? এ কথ! যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে 
আছে । তৎপরে-- 

“সহজ মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?” 

আমরা এই কথাটির অন্নমোদন করি না। মুর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্ধ্য 
নিবর্বাহ হইতেছে--পণ্ডিত কোন্‌ কাজে লাগে? মিল পালিমেন্টে কৃতকাধ্য হইতে 
পারিলেন ন,_ওয়েষ্টমিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপাটি পণ্ডিত 
দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন-__কিস্তু লাপ্লাস কাধ্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া 
দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্ধ্যার বিনিময়ে ছুপ্ধবতী গে! 
লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভত্ত, পণ্ডিতের 
বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খ ই গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন 
প্রকার বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ 
হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদৃকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। স্বখের দিনে 
মুর্খ; ছুঃখের দিনে পণ্ডিত । | 

পরে নারদ বলিতেছেন, “ছূর্গকল ত ধন ধান উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন ? তথায় 
শিল্পিগণ ও ধনুদ্ধর পুরুষসকল ত সব্র্বদা সতর্কতাপুর্ববক কালযাপন করে ?” 

মিউটিনির পুবের্ব ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ্‌ 
ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথ! বুঝিতেন বলিয়া লান্্ৌর রেসিডেন্দির রক্ষা 
হইয়াছিল । 

প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বার! প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ?” 

ইউরোপীয়ের৷ অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য 
প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল. ইংলণ্ড হইতে অন্তহিত হইয়াছে । 

“নিদিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে 
সুচারুরূপে কাধ্য নির্ব্ধাহ হওয়। দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটন! 
ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবন! হইয়া উঠে ।” 

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ) লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 
করে নাই। 


১৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


“সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অন্নুরক্ত রহিয়াছে? তাহার ত 
তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?” 

এই নীতির অবজ্ঞায় ইয়া বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবধাঁয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা 
ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও কানিং 
ভারতীয় রাজগণকে পোয্পুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে 
না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন । 

পরে নারদ পেনশ্যান দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহার! কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও 
যৎপরোনাস্তি ছর্ঘশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণ পোষণ 
করিতেছেন ?” 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে-__ 

“শক্রকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়। স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সমাক্‌ বিবেচন। 
করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ?” 

অতি প্রধান রাজ্যাধাক্ষেরা এ তত্ব সম্যক্‌ বুঝিয়াছিলেন। “অবিলম্বে” কাহাকে 
বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন 
“অবিলম্বে” প্রাসীয়দিগকে' আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের 
মত “মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য” ত্রিবিধ বলের সম্যক বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
তিনি নারদবাক্যে অবহেল করিয়৷ নষ্ট হইলেন । 

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে” 

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্মেহ করেন, তদ্রপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে 
সমুদ্রমেখল। সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন ?” 

ইংরেজের। ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করুন । 

নিয়লিখিত কথাটি বিষ্মার্কের যোগ্য 7 

“সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন 
প্রদানপুরর্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন ?” 

নিয়লিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন 
করিতেন 

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্চদিগকে ত 
যথাযোগ্য ধনদান করেন ?? 

নিয়লিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা! ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য__ 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৪৯ 


“স্বয়ং জিতেক্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্বক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত 
পরাজয় করিতেছেন ?” 

গারেও 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তশ্ধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্ত 
তিনি এই কথা নিগ্বৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য, 
সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাহ'র কৃত রণজয়সকল বিফল 
করিয়াছিলেন । 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনবর্ধার স্ব স্য পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকেন ?” 

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই ভহ্য 
এতছৃভয় সাআাজা ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে । 

নিয়লিখিত তিনটি বাকো সমুদায় রাঁজকার্ধ্য নিঃশেষে বণিত হইয়াছে__ 

“আপনি ত আভাম্তরিক ও বাহা জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে 
তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?” 

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা__ ৃ 

“আয়ব্যয়নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পুবর্বাহে ত নিরূপণ 
করিতেছে ?” 

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলহান সাহেবের স্থষ্টি ; কিন্তু তাহা নহে। 

পরে 

“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ?” 

এই কথা নারদ যেমন যুধির্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীঁয় 
শাঁজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি । 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্বন ডিপার্টমেন্ট”টি ভারতবর্ষে একটি নৃতন কা 
দেখাইতেছে । তাহা নহে । নারদ বলিতোছেন__ 

“রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপুর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরনসকল ত নিখাত 
হইয়াছে? কৃষিকাধ্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?” 

এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে ছুভিক্ষ ঘটিত না। 

নিয়লিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগেব 
বিবেচনায় ভাল হয়। 


১৫৩ বিবিধ প্রবন্ধ 


“কৃষক্দিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসভ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক 
বৃদ্ধিতে অন্ুগ্রহত্বরূপ শতসংখ্যক খণ দান করিয়া থাকেন ?” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। 
মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না_অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ বীজাভাবে 
ভরসাশুন্য । যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে 
অর্থশান্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে-_ রাজার ব্যবসায়, সমাজের 
অনিষ্টকারক। অর্থশীস্ত্রধটিত যে আপত্তি, তাহা! আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও 
অবগত ছিলেন । এই জন্যই নারদের এ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। 
প্রথম--“আবশ্যক হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন-ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে 
না, তাহাকেই দিবেন । অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ 
দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল । শ্ুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা 
না দিলে সে ছুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অন্ুগ্রহস্বরাপ” দিবেন-_ 
অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাত্ষায় দিবেন না। তবে পাদ্দিক বুদ্ধির কথা কেন? এ 
নিয়ম না করিলে যে সে নি্প্রয়োজনেও ধণ লইবার সম্ভাবনাবঞ্চক জাতি সর্বত্রই 
আছে। আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না 
থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে 
ধণ দিতে হইলে রাজা চলা ভার। তৃতীয়তঃ “শতসঙ্খ্যক” খণ দিবে_-ইহার উর্দধ 
দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ববাহার্থে যে পর্ধ্যস্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা খণব্বরূপ 
দিতে পারেন। ততোধিক খণদান ব্যবসায়ীর কাজ । এই তিনটি নিয়মের দ্বারা 
অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে । প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্ত্র বিলক্ষণ 
বুঝিতেন। 

নিয়োদ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যস্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাহাদিগের 
ক্ষতি হইতেছে ;-_ 

হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোথানপুরর্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ মন্ত্িগণে 

পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন 1” 

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না--াহার প্রতি প্রজািগের অনুরাগ 
সঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ এ দেশের লোকের স্বভাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের দূর্লভ 
হইলে, তাহাদ্িগের সকলপ্রকার ছুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কথন 
জানিতে পারেন না 





প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৫১ 


হিন্দুরাজাদিগের গ্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বংসরে 
একটা দরবার বা “লেবী” হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত। 

পরে, 

“ছুর্বল শক্রকে ত বলপ্রকাশপূর্র্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?” 

তাহা হইলে ছূর্ধল শক্রও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ 
“ণিয়দেশ” অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলগ্ড যে আমেরিক উপনিবেশ 
হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ । 

তৎপরে, 

“ছৃষ্ট অহিতকারী কদধ্যস্বভাব দণ্ডার্ন তক্কর লোপ্ত,সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে 
ত ক্ষমা লাত করিয়া থাকে না ?” 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুকষদিগকে আমরাও এ কথা 
জিজ্ঞাসা করি । 

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণাযোগ্য,-যথা। 

“নাজিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘস্ৃত্রতা, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, 
আলস্ত, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের 
অনারম্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্ধ্ের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুথান, এই চতুর্দশ রাজদৌষ ।” 

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব__ ও 

“অন্ধ, মুক, পন্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রত্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ম্যায় 
প্রতিপালন করেন ?” 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং এ কালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। 


প্রাচীনা এবং নবীনা 


আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নৃতন কীত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি 
পর্যযবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,» 
ইহাই তাহাদিগের উক্তি, কিস্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। 
বাঙ্গালির যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ । কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার 
সমালোচনা কেবল আজি কালি হইতেছে । এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, ছুই একটি 
ফল ম্পকক এবং স্থমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়; উদাহরণ-_মাতালের দল 
এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিন কত ধুম পড়িল, জ্ীলোকদিগের 
অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাঁও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
বাহির করিয়। উড়াইয়া৷ দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী 
মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক 
দিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রীতিগুলির চলন 
আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না]; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহ! এক প্রকার 
প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা 
অতি সামান্য ; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের 
অন্থৃকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা! 
প্রবলতর । এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরাপ দ্াড়াইতেছে ? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরাপ 
পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে 
কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না 
তাহার দমন আবশ্বক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচন। করিতে আনর! 
প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সমাজিক তত্বও আর নাই । তাই 
বলিতেছিলাম যেঃ আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নৃতন কীত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের 
বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 

বিষয়টি অতি গুরুতর | সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বণিত করিবার প্রয়োজন 
নাই । মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথ পুনরুত্ত 
করিবার প্রয়োজন নাই । সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত 
সংসারের কোন গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেন! হইতে 
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ইহা বল! যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশঁভের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মূল 
এব্‌ত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মুল আমাদিগের গৃহিণীগণ । অতএব 
প্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মুল। স্ত্রীজাতির মহত্ব কীর্তনকালে এই সকল কথ বলা 
প্রাচীন প্রথা আছে, এ জগ্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথাগুলি ধাহারা বাবহার 
করেন, তাহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মন্ুয্যুজীতি ; যাহ। পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ 
বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয় শ্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই 
তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয় । বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি 
না। আমাদিগের প্রধান কথ! এই ষে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাহার। 
সমাজের অদ্ধীংশ | তাহারা পুরুদণের শুভাশ্ভবিধায়িনী হউন বঝ। না হউন, তাহাদিগের 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ; ধেনন পুরুষদিগের উন্নতিতে মমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে 
স্রীজাতির উন্নাতিতে সমাজের উন্নতি ; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অদ্ধেক ভাগ । স্ত্রী পুরুষের 
সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে ; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি । এক ভাগের 
উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ উন্সেশ্, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ 
উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ । 

কিন্ত সমাজের নিয়ন্তবর্গ সব্বকালে সবর্দেশে এই ভ্রমে পতিত। তাহারা বিধান 
করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে ।-কেন করিবে? উত্তর, তাহ 
হইলে পুরুষের অমুক মঙ্জল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল শিবারিত হইবে । সমাজবিধাতদিগের 
সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই 
বিচ্যমান । এই জন্যই জব্ধত্র স্্রাজাতির সতীত্বের জন্য এত গীড়াগাড়ি ; পুরুষের সেই 
ধন্মের অভাব, কোথ।ও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে । বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের 
স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত ফোন বিষয়ই পাওয়া যায় খা, যদ্দারা স্ত্রীক্ৃত ব্যভিচার 
পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোম বিবেচনা কর! যায়। পাপ ছুই সমান; 
একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের ঘে স্বাভাবিক অধিকার, একক্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের 
ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র শ্যুন নহে । তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য) স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ 
তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক 
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অস্পৃশ্ঠা হয়। কেন? পুরুষের স্থুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক । স্ত্রীজাতির সুখের 
পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে । অতএব 
স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক 
বন্ধন শিথিল রহিল । 

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার 
কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্ধ্যকর্ত।; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তীাহাদিগের 
বাছুবলের অধীন হইয়া! থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যত দূর আত্মস্থখের 
প্রয়োজন, তত দূর পর্যন্ত স্ত্রীগণের উগ্নতির পক্ষে মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিলাদ্ধ 
নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সতা। প্রাচীন 
কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থা- 
বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে 
ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকালপ্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার 
পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুযে গুরুতর বৈঘমোর প্রমাণ । তৎপরে মধ্যকালেও 
সত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল । পুরুষ প্রভু, জ্্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, 
রন্ধন করে, বাটন বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসার কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা 
আছে, কিন্তু বনিতা ছুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি পুরুষের ।শক্ষার গুণে 
হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্তন 
হইতেছে । কিন্ত যেরপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সব্ববাংশই কি উন্নতিস্চক? বঙ্গীয় 
যুবকদিগের যে অবস্থাস্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় 
যুবতীগণের যে অবস্থাত্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পুবেরব পুর্বকালে বঙ্ীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি 
হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক । প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্বাক। 
পুর্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী সিন্দুরকোটা মনে পড়িবে ; 
বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে 
পৈা, কন্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল, তাহার বাওটি নামে সোনার শঙ্খ )_ মুষ্টিমধ্যে 
দৃঢ়তর সম্মার্জনী বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে কলা-বউয়ের মত সিশ্দুরের রেখা, নাকে 
চন্দ্রমগুলের মত নথ; দাতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মন্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্র্বত- 
শৃঙ্গের হ্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর । আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর 
বাঁধিয়া, বাঁট। হাতে, খোপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দঈ্রাড়াইত, তখন অনেক পুরুষের 
হৃংকম্প হইত। যাহারা এবিধ প্রাণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদাহ্ুবাদ সাহস 
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করিতেন, তাহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দ্াড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক 
ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বকের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সম্মার্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। 
তাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; 
কেন নাঃ তাহারা “পোড়া রমুখো” “ডেক্রা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ 
প্রাণকান্তাদির স্থলে বাবহার করিতেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতি শব্দ 
আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্থানে প্রয়োগ করিতেন । 

এক্ষণে যে স্ন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জলা করিতেছেন, তাহার! ভিন্ন- 
প্রকৃতি । সে শাখা শাড়ী সিন্দুর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনভিধানিক প্রিয় 
সত্বোধনসকল শৃন্দরীগণের রসণা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে ) যেখানে 
আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়া মেরে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে 
শান্তিপুরে ডুরে' রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে করফর করিয়া উড়িতেছে। 
হাতা বেড়ী বাঁটা কলসীর পরিবর্তে, সৃচ স্তা কার্পেট কেতাব হইয়াছে ; পরিধের আটু 
ছাড়িয়া চরণে নাঘিয়াছে ; কবরী মুদ্ধ। ছাড়িয়া সন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিগুত্ 
ছাড়িয়া অলঙ্গারে পরিণত হইতেছে । ধুলিকর্দমরঙ্গিনীগণ সাবান স্ুগন্ধাদির , মহিম। 
বুঝিয়াছেন ; কলকগর্দানি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মাঙ্জারের মত অস্ফুট 
হইয়ছে। পতির নান এক্ষণে আন ডেকরা সবর্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সশ্বোধনপদসকল 
দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাস্ডিয়াব [ছিগ্লা। নীত হইয়। ব্যবহৃত হইতেছে । স্কুল কথা এই, 
প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল । স্ত্রীঞ্জাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে । 

কিন্তু অন্যান্য বিষযে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি 
বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা 
করা আমািগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ 
করিবার জন্য তীহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্গরটনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। তাহাদের প্রথম দোষ আলম্য । প্রাচীন অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্থে 
স্পট ছিলেন; নবীমা ঘোরতব বাবু; জলের উপর পদের মত স্থিরভাবে বসিয়া, স্বচ্ছ দর্পণে 
আপনার রূপের ছায়া আপনি দোঁখয়া দিন কাটান। গৃহকর্ট্ের ভার, প্রায় 
পরিচারিকার প্রতি সমপিত। ইহাতে অশেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ;- প্রথম, শারীরিক 
পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশুন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পুর্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্জনিত এক অপূর্ব। লাবণ্যবিশিষ্ট 
ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্বদা জ্বালাতন এবং 


১৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


অস্থধী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশঙ্খলাযুক্ত এবং ছুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী 
রুগ্রশ্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে লা; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি 
অযত্ব হয়; স্ৃতরাং তাহাদিগের স্বাস্থাক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র ছুনীতির 
প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় ছুঃখ সহ্য করিতে পারে না; 
সৃতরাং দম্পতিগ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে । এবং মাতার অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত 
অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পধাত্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে । সত্য বটে, 
ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলম্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহছণ, বায়ুসেবন, 
ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়! নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে । আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের 
বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না। 

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলম্তের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান ছ্ব্বল এবং 
ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃতাী অনেক সময়েই জননীর শ্রমে 
অন্নুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পাড়া; 
আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে । অনেকের বিশ্বাস আছে, এ 
সকল কালমহিমা ; কলিতে অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, 
নৈসগিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ত্ণ পরিবন্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা 
বহুরোগী এবং অল্লায়ু হইয়! থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসগিক কারণ আছে সন্দেহ 
নাই । আধুনিক প্রস্ততিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসগিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোনতির উপর বপ্তিয়াছে, সেই 
বঙ্গদেশে জননীগণের আলম্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে ভতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ 
নাই । 

আলস্তের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্্মে নিতাস্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। 
কখনও সে সকল কাজ করেন না, এ জন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। 
প্রাচীনার৷ নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান বাট দিতেন ; 
রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর 
করিতে আমরা অনুরোধ করি না) যাহার যেমন অবস্থা, সে তদন্ুসারে কাধ্য করিলেই 
যথেষ্ট ; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘ্বণিতরূপে জীবননির্র্ধাৎ করা হয় 
বিবেচনা করি। পরস্পরের স্খবদ্দন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমগুলে আসিয়া, 
শষ্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, 
এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, 
তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীজম্ম নিরর্থক । 


প্রাচীনা এবং নবীন ১৫৭ 


এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনসন্ত্রণা হইতে বিষুক্তা হয়েন। 

গৃহিণী গৃহকর্ম না জানিলে রগ্নগৃহিণীর গৃহের ম্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; 
অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অদ্ধেক দাস দাসী 
এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাগ্যা্দির অপ্রতুল ঘটে ; ভাল সামগ্রীর খরচ 
দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। 
পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত 
সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয় । 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সন্থদ্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে 
অধান্মিক বলিতেছি না,_ বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাহার! ধর্মভিক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, 
কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই । বিশেষ, যে সকল 
ধন্মা গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়। 
কষ্ট হয়। 

ক্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিব্রত্য। অগ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য- 
ধর্মে তুলনারহিতা । কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র 
দেওয়া যার না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রতা যেরূপ দৃটগ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, 
পাতি্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? 
অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? ননাণাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত 
লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্মভয়ে নহে। 

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের 
সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঘে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। 
যে দান করে, সে ব্বর্গে যায়। এক্ষণক।র যুবতীগণের স্বর্শে বিশ্বাস তত দুঢ় নহে; 
তাহাদের প্রলোকে ব্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে 
নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুধ্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাভিয়াছে, স্ত্রীলোকদ্দিগেরও 
বাড়িয়াছে; এ জন্য দানে তাদৃশ অন্বরাগ আর নাই । তত দান করিলে আর কুলায় না । 
টাকায় যে সকল মুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্রা বাড়িয়াছে ; দানের আধিক্য 
করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় হৃখে বঞ্চিত হইতে হয়। ম্ৃতরাং স্তরীলোকে (এবং পুরুমে ) 
আর তত দানশালী নহে। 

হিন্দুদিগের একটি' প্রধান ধর্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে 
আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। 


১৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে 
বিলুপ্ত হইতেছে । গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 
বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে 
ঘোরতর বিপদ মনে করেন । 

ধঙ্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহার! যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, 
তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মের শাসন অমুলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়া, ধর্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন 
বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম ভিন্ন 
বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান বস্ত যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমর! ভুলিয়া যাইতেছি 
না। তবে বিগ্ভার ফল, ইহ! সর্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথা 
বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধন্মশাস্ত্র 
ঘটিত ধর্মেন মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সতা ধর্ম, তাহা সত্য বলিয়া 
চিনিতে পারে । অতএব বিগ্ভায় ধর্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচর[চর পপ্ডিতে 
যাদুশ ধন্সিষ্, মূর্ে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অপ্প বিগ্ভার দোষ এই যে, ধর্মের নিথ্যা মূল 
তদ্দারা উচ্ছিনন হয়; অথচ সত্য ধর্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্কাপিত হয় না। সেটুকু কিছু 
অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা 
গানে, এবং মুর্খদিগের মধো ধর্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। 
তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্মশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে 
দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে 
ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয় মূর্খ সে নীতির বশবস্তাঁ; পণ্ডিতও সে নীতির বশব্তাঁ, 
কিন্তু তিনি ধর্মশীঙ্ত্রো্ত বলিয়। তদৃক্তির অনুসরণ করেন ন1। তিনি জানেন যে, ধঙ্মের 
কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহ! অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল 
নিয়মের ফল । অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল ন।। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে 
মাত্র বিদ্ভার আলোচনা! করে যে, তদ্দারা প্রাচীন ধম্বশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ গত দূর 
বিগ্ার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না খায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের 
কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্মবন্ধন হইয়া! উঠে। সে 
বন্ধন অতি ছুবর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন ; 
এ জন্য ধর্মাংশে তাহার! প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, 


প্রাচীনা এবং নবীনা ১৫৯ 


ঠাহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধর্বদ্ধন বিষুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন 1% 


তিন রকম 
নং ১ 

বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীন” কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, 
অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, 
সম্মার্জনী জ্ীলোকেরই আমুধ। 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, 
নবীন ও প্রাটীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভারী 
হইবে ? 

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধো দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ । 
কিন্ত ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরণীগিরি 
শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। 
প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাটানের! সত্যবাদী ছিলেন ; 
তোমরা কেবল প্ররিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা মাতাকে ;* নবীনের ভক্তি 
করা পত্রী বা উপত্রীকে । প্রাচীনের। দেবতা ব্রাহ্মণের পুঙ্গা করিতেন; তোমাদের দেবতা 
টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাঙ্ষণ সোনার বেণে। সতা বটে, তীহারা পৌত্তলিক ছিলেন, 
কিন্তু তোমরা বে।তলিক। জগদীশ্বরীর স্তানে তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা 
করিয়াছ; ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বরের স্থানে ত্রার্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি তোমাদের ষণ্ঠী 
মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃক্ষেহ সম্বদ্ধীর উপর বত্তিয়াছে, অপত্যন্সেহে ঘোড়া 
কুকুরের উপর ব্তিয়াছে ; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বপ্ডিয়াছে, আর মাতৃভক্তি ? 
»াঁচিকার উপরে । আমরা অভিথি অভ্যাগত দেখিলে মহাবিপদ মনে করি বটে, তোমন! 
তাহাদিগকে গলাধাক। দাও। আমরা অলস) তোমরা শুধু অলস নও-_তোমরা বাবু! 
তবে ইংরেজ বাহার নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়,। বল নাই বলিয়া 
ঘোর । আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়! ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর । আমরা লেখা 
পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্মের 


* “নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে 
উত্তর আছে, তাহা নিয়লিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল । 


১৬০ বিবিধ প্রবন্ধ 


বন্ধন বড় দৃঢ়; কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শু'ড়ী, আর একদিকে বার্ত্রী 
টানিয়া আটিয়া দিতেছে ; তোমরা ধর্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে 
ঝাপ দিতেছ--গরিব “নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছ। তোমাদের আবার ধর্মের 
ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? ঘীতুখীষ্ট? ধর্ম মান? পাপ পুণ্য 
মান? কিছু না-_কেবল আমাদের এই আলতা-পর] মল-বেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাথির 
জ্বালায় । 

শ্রীচ্ডিকামুন্দরী দেবী । 


নং ও 


সম্পাদক মহাশয়? আপনাদের শ্রীচরণে এ কিন্করীকল কোন্‌ দোষে দোষী? 
আমরা কি জানি ?__ আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব,আপনার। গুরু, আমরা শিষ্য, 
_কিস্ত শিক্ষাদান এক, শিন্দা আর | «দর্শনে “নবীনার” প্রতি এত কটুক্তি কেন? 

আমাদের সহআ্ দোষ আছে স্বীকার করি । একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে ; 
জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি-দৌোষ না থাকিবে কেন? ভবে 
কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। 
আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা 
আমাদের মুখী করিয়াছেন. এ জন্য আমরা অলস । মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা 
তুলিয়া পরান। আপনার! জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ 
সলিলে আপনার রূপের ছায়৷ দেখিয়। দিন না কাটাইবে? 

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী--তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুত্রের 
প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, 
অন্য ধর্মের আর স্থান নাই । 

আর- শেষ কথা, আমর! কি ধর্মভীতা নহি? ছি। ধর্মভীতা বলিয়াই, আপনা- 
দিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম । তোমাদের ভয়ে 
ভীতা৷ বলিয়া, অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ 
করিয়াছি__অন্ ধর্ম জানি না। লেখ পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্‌ ধন্মে বীধিবেন? 
যত শিখান না কেন__-আমর বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিপড়িয়। এই পাতিত্রত্য বন্ধনে 
আপন আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই 
গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
আপনার। গুরু, আমর! শিষ্য-_আপনার। আমাদের কোন ধর্ম শিখাইয়া থাকেন? 


প্রাচীন। এবং নবীন। ১৬১ 


লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় 
কি তত? তোমাদের স্থখসাধনে যে ধর্মশিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত 1 দেখ, তোমাদের 
দেখিয়া আমরা আন্মবিসঙ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখা 
পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখ পড়া শিখিব 
কখন্‌? 
ছি। দাসীদিগের নিন্দা ! 
শ্রীলক্ষমীমণি দেবী । 


নং ৩ 


ভাল, কোন্‌ রসিকচড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন ? 

লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছ, সব সতা-_একটি মিথ্যা নহে । আমরা অলস 
বটে, পিস্ত আমরা লস এ! হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশ] কি হইত ? 
এ বিজি তোমাদের হৃপয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ ছংখ- 
দারিদ্রাসয় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারাদ্ধকারে 
কোথায় আলো পাইতে? আগরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, 
আমাদের তিলেক না দেখিয়, তোমরা তৈলশৃহ্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া! বসিও না; 
জলশুন্য মাছের মত বার বার পুচ্চ আছড়াইতে থাকিও মা; আর রাখালশুন্য বাছুরের মত 
হাদ্বাধবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে ঘাইব, কিন্ত 
তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না। এ কলকগপ্বনি ক্ষণেক না 
শুনিলে থে গীতিমুগ্ধ হরিণের হ্যায় সংসারারণো শন্দাগেষণ কিয় বেড়াইবে কপাল খানা ! 
আবার বলেন কি না, কাজ করে না । 

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দই না; দিব কি, তোমরা ঘে থরে কিছু 
রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি শা-যাইবার সময় যাও যেন 
নন্দছুলাল-_ফিরে এস যেন কুস্তকর্ণ! নিজের নিজের উদর- এক একটি আধমণি বস্তা 
আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়। দিই-_তার উপর 
আবার অতিথি অভ্যাগত ! 

ধর্মের বহনে বাধিবেন? ক্ষতি নাই, কিস্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বীধিয়া 
রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা 
লেখা পড়া শিখিয়া, ধর্মের বন্ধন আটে কবিয়া বাধিত রাজি আছি । আমার মনে 


বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি । গালিগালাজ দিবার আগে, 
২১ 
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একবার কত মুখ ছুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন 
নিরামিষ খাইবেন, ঠোঁট পরিবেন; আপনারা ন্বর্গারোহণ করিলে আমরা “দ্বিতীয় 
সংসার” করিব- জীয়স্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রদ্ধনশালার তত্বাবধারণ 
করিবেন, বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌপের উপর ঘোমটা টানিয়।, বরণডালা 
মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর-ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সখের 
সীমা থাকিবে না।-_আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব- বয়সকালে 
ফিরিঙ্গী খোপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব--টোৌনহলে নথ 
নাড়িয়া ম্পীচ করিব,_চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্গে স্থাটি স্থিতি 
প্রলয় করিব_ সাধের ধর্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার-গোহালে খোল বিচালি খাইব ।-_ 
ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই_-তোমরা 
যখন মানে বসিবে-আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব- মুখখানি কাদে কাদে করিয়া, 
কর্ণভৃষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সত্রমর সরোজনয়নে একবার চোর! 
চাহনি চাহিয়া, যখন গহন! পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব-তখন 1? তখন কি তোমরা, 
আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে? 

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস--আমরা৷ আপিসে যাই। যাহারা 
সাত শত বংসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জ৷ 
করেনা? 

শ্রীরসময়ী দাসী । 


শ্লিন্ন্েষ্ ও শ্বত্ক্ 
ছ্বিতীক্স ভাগ 


| ১৮০২ তারে সুক্দ্রিত সংস্করণ হইতে |] 


বিজ্ঞাপন 


যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনরুঁদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙগদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল; অল্ভাগ প্রচারে । 

১১৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার 
সম্পাদকতা নির্বাহ করি। এ চারি বসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্ত এ 
চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন সামান্যই হউকঃ একটু স্থান 
লাভ করিয়াছে। এ জন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে 
সে জন্য পত্র লেখেন; কিন্তু যাহা নাই, তাহ। আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামশ দেন 
যে, বঙ্ছদর্শন পুনযডিত কর । কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের 
রচনা আমি কি প্রকারে পুনমুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার 
শিজের রচনার অধিকাংশই ইত্তিপূর্রে পুনরুদ্রিত করিয়াছি । যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে 
কতকগুলি এই প্রবঙ্গে পুনরযু্রিত করিলাম । 

সকলগুলি পুনর্ুদ্রিত করিবার গোগ্যও নহে। যাহা এ পর্ধ্যন্ত পুনরমদ্রিত হয় নাই, 
তাহা হইতে বাছিয়। বাছিয়া করেকটি মাত্র পুণর্মু্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে গ্রচার নামক 
পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবঙ্গও পুনর্ু্রিত করিলাম । অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনমুঁদ্রিত করিব 
কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। 

যাহা পুনমুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি 
নাঃ এ বিষয় বিচারের স্থল । “বজদেশের কৃঘক” তাহার মধ্যে একটি । যে সকল কারণে 
এ প্রবন্ধ পুনমুঁ্রিত করিলাম, তাহ! এ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। 
কিন্তু এখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার 
করিয়াছি যে, এ প্রবন্ধে অর্থশাস্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগ্ডুলি সংশোধিত 
না করিয়া প্রবন্ধটি পুনরুডিত করার একটি' কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ 
নিদ্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই | এ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে মেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই 
পুনমুঁড্রিত করিতে চাই । যেমান্ৃষ খাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা ছুই দেখিতে 
ইচ্ছা করি! এই প্রবন্ধাটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; অনেক পাঠক এ প্রবদ্ধটিও দোষ গুণ 
সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন । 

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্ুদ্রিত করিতে 
পারিলাম না। বিছ্ভাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারাট, তীব্র সমালোচনায় তাহার আর কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় কর্তন্যান্বরোধে তাহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার 
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সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পার! যায় না। কেন না, এখন তাহার 
শোকে আমরা সকলেই কাতর । খীহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার কোন 
ক্রটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অত্তএব 
যেটুকু তাহার গ্রন্থের সমালোচনা এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের ভীব্রাংশ, তাহা৷ পরিত্যাগ 
করিয়াছি । ধাত1 প্রনরুদ্রিত করিলাম, তাহা ধাহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন 
ধন্শাশ্সের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্রব, উপস্থিত করিতে চাহেন, তাহাদের 
সকলের পক্ষেই খাটে। ডাহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুগ্ন। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত 
খাতি বা অখাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্ুল 
উপস্থিত করিয়াছিল । অতএব সগীয় বিগ্াসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন 
হইয়াও এ গ্রবঙ্গেন সম্পূর্ণ বিলোগও করিতে পাবিলাম না। 

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবগ পুনরু্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী 
ময়' এক সময়ে ইচ্ছা করিয়ছিলাম, বাঙ্গালার এতিহাসিক তবে অনুসন্ধান করিয়া, 
একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অনসনের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে 
সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে লাধা হইয়াছিলাম | অন্যকে প্রবৃত্ব করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বদ্ধ কয়েকটি 'ীলন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সববা্গসম্পন্ন 
সাহিত্য স্থির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর 
পথ খুলিয়া দিলে, অগমা কানন বা প্রাস্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে 
পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যেন সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া 
দিবার চে&া করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্গে আমার সেই মজরদারির ফল এই 
কয়েকটি এবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছান্থরূপ 
অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই । কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দত্ন বেশী। 
দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিড্, সে সোনা 
রূপা জুটাইতে পাবিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে 
বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,_সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্ত কে, 
আমি ত কুলি মজরের কাজ করিয়াছি-_এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির অ'শমন- 
বার্তী ত শুণিলাম না। 

বলিতে কেবল বাকি আছে “মনুষ্যত্ব কি?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্‌ ষ্রয়ার্ট মিলের 
জীবনচরিতের সমালোচনার তগ্রাংশ মাত্র । ধর্মতত নামক গ্রন্থে ষে অন্ুশীলনধন্্ম বুঝাইয়াছি, 
তাহার বীজ ইহাতে আছে । “রামধন পোদ” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল। 
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আমি প্রচারের এক জন লেখক । তাহ জানিয়। প্রচারের এক জন পাঠক আমাকে 
বলিলেন, প্প্রচারে অত ধন্মবিময়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। ছুই একটা আমোদের কথা 
ন! "কিলে পড়িতে পারা যায় না।” 

আমি বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি 
উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে ।” 

তিনি বলিলেন, “এ একটু বৈ ত নয়।” 

তিন ফল্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম উপন্থাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও 
অপ্রচুর! তার পর তিন কর্মার মেক থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে 
কতকট।া ভরিয়। যায়, ধন্মাবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোনে 'এক আধটা গড়িয। থাকে । তথাপি 
এই পাঠকের তাহ] ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও আনেক পাঠক আছেন, ফাহ।দিগকে 
ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে । এই প্রবন্গের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্মী কেন 
তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? | 

আমাদিগের ইচ্ভা, পাঠক! আপনি একট চিস্তা করিয়া ইহ।র উত্তর স্থির করেন । 
আপনা আপনি উত্তর স্থির করিলে ভাহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার 
শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাহাদের কিছু সাহায্য 
করিতে পারি । 

সাধারণ ধন্মাশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মণ্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা 
অপ্রীতিকর বটে। এ দেশের আধুনিক ধন্মের আচাধোরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত 
করেন, তাহার মুত্তি ভয়ানক । উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পখিবীর সমস্ত সখে বৈরাগ্য, 
আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম । গ্রীন্তকালে অতিশয় 
উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্মী নষ্ট হইল! 
জ্বরবিকারের রুগ্ন শধ্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি 
ওষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোটা ত্রাণ্তী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম গেল ৭ আট 
বৎসরের কুমারী কন্তা। বিধব। হইয়াছে, ঘে ব্রঙ্গচযোর সে কিছু জানে না, যাহ] যাট বৎসরের 
বুড়ারও ছুরাচরণীয়, সেই; ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পাড়িত করিয়া তাহাকে কীদাইতে হইবে, 


* প্রচার, ১২৯২, পৌষ। 
1 অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি গঁষধ খান ন 
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আপনি কাদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কীদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। 
ধর্ম্মোপার্নের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষম্মা, স্বার্থপর, 
লোভী, কুকর্ম্ীসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপাজ্জিত ধন 
সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মৃত্তি ধর্মের মুত্তি নহে--একটা পেশাচিক কল্পনা । অথচ 
আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আদিতেছি। পাঠক 
যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের হ্যায় ভয় ব'নবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, 
ইহ] সঙ্গত বটে । 

ধাহারা “শিক্ষিত” অর্থাৎ ধাহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাহারা এটাকে ধর্ম বলিয়া 
মানেন না, কিন্ত তাহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। ভীহার] ইংরেজির সঙ্গে খি-দ্রীয় 
ধর্মটাও শিখিয়াছেন। সে কন্ঠ বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্মে 
পরিগ্রুত। আমরা খি.ঠ্রায় ধর্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধন্মহি মনে করি । 
কিন্ত সেআর এক ভয়ঙ্কর মুত্তিবিশেষ । পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খি,ষ্টানের পরমেশ্বনকে 
মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পনিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তিনি বিশ্বসংসারের রাজা 
বটে, কিন্ত এমন প্রজজাগীড়ক অত্যাচারী বিচারশুন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে 
না। তিনি ক্ষণকৃত অতি শুদ্র তাপরাধে মন্তৃযুকে অনন্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন । 
ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক । শিষ্পাপেরও অনন্ত নরক-যদি সে খি.ইধন্ম গ্রহণ 
না করে। যে কখন খি,& নাম শুনে নাই, সুতরাং খি,ইৎত্ন গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, 
তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। ঘে হিন্দুর ঘরে জন্মিমাছে, তার সেই হিন্দুজন্ম 
তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে 
আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশখ্বরেব দোষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের 
অনন্ত নরক । যে খি-ষ্টের পুর্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খি,ইধঘ্্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে 
ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক । এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ 
এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসক্বল্প 
করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান 
করিলেন। যাহারা এই ধর্ম্েরে আবর্তমধ্যে পড়িয়াঞে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের 
ভয়ে জড়সড় ও জীবন্ম ত হইয়। দিন কাটায়। পুথিবীর কোন স্থখই তাহাদের কাছে আর 
হৃখ নহে। যীহারা এই পৈশাচিক ধর্মকে ধর্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধঙ্মের নামে যে তাহাদের 
গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত। 

সাধারণ ধন্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের 
এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্মের সহজ মুগ্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ 


ধঙ্ম এবং সাহিত্য ১৬৯ 


করিয়া সাধারণ লোকের ধন্মালোচনাতেই অধিক অন্বরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, 
জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা 
খাটে না। তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম বলিয়। হিন্দু খি-স্টিয়ানের 
দোষে তাহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে-_অধর্্ম। ধর্মের মু্তি বড় 
মনোহর । ঈশ্বর প্রজাগীড়ক নহেন--প্রজাপালক । ধর্ম আত্মগীড়ন নহে, _আপনার 
উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবদ্দনই ধর্ম । ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ুষ্টে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শাস্তি, 
ইহাই ধর্ম । ভক্তি, গ্রীতি, শাস্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্ত চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী 
মুন্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ বিষয়ের 
আলোচন। করিতে ইচ্ছা করে? 

মিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া 
দেখিবেন, কিসের আকাত্ঙ্গায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর 
ঘটনা! আছে, তাহাতেই তাহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের 
এই বিশ্বস্থষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে 
বা একটি মাছির পাখায় ঘত আশ্চধা কৌশল আছে, কোন্‌ উপন্য/স-লেখকের লেখায় তত 
কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা ধাহারা উচ্চদরের পাঠক, ধাহারা কবির সই পদার্থের 
লোভে সাহিত্যে অনুর, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের স্ষ্টির অপেন্গন,কোন্‌ কধির 
সথষ্টি সুন্বর? বস্তুতঃ কবির স্থষ্টি, সেই ঈশ্বরের স্ষ্টির অন্থুকারী বলিয়াই সুন্দর । নকল 
কখন অ।সলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিশী মুত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় 
খাটে। হইয়। যায় । 

পাঠক বলিবেন, “এ কথা সতা তইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল 
পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়া আনন্দ পাই । কই, ধন্মপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, 
পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।” ইহার উত্তর বড় সহজ । তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত 
এব” তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে 
সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বত্তিগুলির অন্বশীলন করিয়াছ, 
কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্মের মর্ম গ্রহণ করা 
যায়, তুমি সেগুলির অন্বশীলন কর মাই, এ জন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ 
কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে । কেন না, 
তাহাতেই সুখ । সাহিত্যের আলোচনায় স্বখ আছে বটে, কিন্ত যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য 
এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের স্থখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া 
নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম । যদ্দি এমন কুসাহিত্য 
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থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্ময়, তবে তাহার পাঠে দ্রাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক 
ভিন্ন কেহ শ্খী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ 
মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্বত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মহি এইরূপ 
আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিয়ন সোপান করিয়া 
ধন্মের মঞ্চে আরোহণ কর । 

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু ছুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন শ্খই 
লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্ড্রিয়তৃপ্তিকেই সখ মনে করে, তাহারও 
উপাদান যত্ে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধন্মীলোচনার যে অসীম অনির্র্চনীয় 
আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীর যে ধর্মমিন্দিরের নিয় সোপানে যে সকল কঠিন 
ও কর্কশ তত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। 
অতএব আপাততঃ ধর্মাবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি তানাদর করা 
অনুচিত । 


চিত্তশুদ্ধিক্ 


হিন্দুধর্মের সার চিত্ততুদ্ধি। যাহার! হিন্দ্রর্ম্ের বিশেষ অনুরাগী অথবা! হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মন্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার 
জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্মাত্তর্গত আর কোন তত্বই ইহার ন্যায় মর্মগত নহে । 
সাকারের উপাসনা বা শিরাকারের উপাসনা, একেশ্ধরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বতবাদ বা 
অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাঁদ, কন্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর | চিত্তশুদ্ধি 
থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্রশুদ্ধি নাহ, 
তাহার কোন ধর্মহি নাই । যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন 
নাই । চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দ্রধন্মরিই সার, এমত নহে; ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা 
হিন্দুধর্মের সার, খি_গ্টধশ্রি সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্ম্ের সার, নিরীশ্বর কোমৎ- 
ধর্মেরও সার । যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেঠ খিষ্টিয়ান, শ্রেঠ বৌদ্ধ, 
শ্রে্ মুসলগান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট ৷ ধাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধশ্ু্ণীবলম্বীদিগের 
মধ্যে ধাম্মিক বলিয়া গণা হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম । তবে প্রধানতঃ হিন্দুধন্মেহি 
ইহা প্রবল । যাহার চিত্তশুদ্ধি মাই, তিনি হিন্দ নহেন। মনাদি ধর্মশাপ্রের সমস্ত বিধি- 
বিধানানৃসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন। 

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা ছুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম 
লক্ষণ ইন্ড্রিয়ের সংযম । “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের, দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না ধে, 
ইক্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে । ইন্ড্রিয়গণকে সংযত করিতে 
হইব, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে । উদাহরণ, ওঁদরিকতা একজাতীয় ইঞ্জিয়পরতা, কিন্ত 
এ ইন্দ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে মা বা কেবল 
বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদর্ধয আহার করিয়া থাকিবে । শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার 
জহ্য যে পরিমাণে এবং ষে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে 
ইন্ড্রিয়সংঘমের কোন বিদ্ব হয় না। ইন্ড্রিয়সংঘম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা 
যাইতে পারে যে; সংঘতেক্দ্িয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে 
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স্পৃহা না থাকে ।*% স্ুল কথা এই যে, ইন্ড্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম । আত্ম- 
রক্ষার্থে বা ধর্মরিক্ষার্থে অর্থাৎ এশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার 
অতিরিক্ত যে ইন্ড্রিয়পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই ; যেনা করে, 
তাহার হইয়াছে । যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সখ নাই, আকাজ্ষা নাই, কেবল ধর্মরক্ষা 
আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে । 

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্ড্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্ত মনের 
কলুষ ক্গালিত করে নাই । লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা এহিক 
উন্নতির জন্য অথব! ধঙ্ের ভাণে গীড়িত হইয়া তাহারা সংযতেক্দ্িয়ের হ্যায় কার্য করে, 
কিন্ত ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল । আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্মলিতপদ 
না হইলেও তাহারা ইন্ড্রিয়সংঘম হইতে অনেক দূরে । যীহারা মুহুমু্ুঃ ইন্ড্রিয়পরিতপ্তিতে 
উদ্যোগী ও কৃতকার্য, তাহাদিগের হইতে এই ধর্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই 
তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্রিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও 
মনে ইক্ড্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে মাখন রক্ষার্থ বা ধন্্ার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে 
হইলেও তাহ! ছুঃখের বিময় বাতীত ম্বখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্ড্রিয়ের সংযম 
হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্তা কঠোর সকলই বুথা। এই কথা স্পষ্টাকৃত কবিবার 
জন্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে খষিদিগের সম্বন্ধে উরি ভুরি রহস্তোপন্যাস আছে। বর্গ হইতে 
একজন অপ্সরা আসিল, আর অমনি খধি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ 
গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটি 
চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্তায় ইক্দ্রিয়সংঘম পাওয়া যায় না। 
কাধ্যক্ষেত্রেই, সংসারধন্মেই ইন্দ্রিয়সংষম লাভ করা যায়। প্রতাহ অরণ্যে বাস করিয়া, 
ক্তরিয়তৃপ্তির উপাদীনসকল হইতে দুরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া, মনে করা 
যায় বটে যে, আমি ইন্ড্রিয়জয়ী হইয়াছি; কিন্তু যে মুৎপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, মে 
যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয়ংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে 
প্রত্যহ ইন্ড্রিয়্িতার্থের উপযোগী উপাদানসমহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয জয় করিতে 


* রাগদ্বেষবিষুক্তৈত্ত বিষয়ানিষ্দরিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈব্বিধেয়াত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীত1॥ ২য় অ। ৬৪ | 
অর্থ| রাগ দ্বেষ হইতে বিষুক্ত আত্মবশ্ট যে ইন্দ্রিয়গণ, তদ্দারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়! 
বিধেয়াত্ব! ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 


চিত্তশুদ্ধি ১৭৩ 


পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। তীম্ম বা লক্ষণ 
পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের এই একটি' অতি নিগুঢ় কথা কহিলাম। 

কিন্তু ইন্ড্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা । চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর 
লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। 
ইন্ড্রিয়স্বখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই 
বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল । আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ্‌ 
হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার 
অপেক্ষা ছোট হউক, তাহারা এইরপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ 
হয়, চিরকাল অন্নুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন, 
এমন কাজ নাই, তণ্তিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা ইক্ড্িয়াসত্ত, তাহাদের 
অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট । ইহাদের নিকট ধর্ম কিছুই নহে, কর্ম কিছুই নহে, জ্ঞান 
কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে । তাহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্য্যতঃ তাহাদের কাছে ঈশ্বর 
নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন 
আর কিছুই নাই। ইহ্ড্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির 
গুরুতর বিদ্ব। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই 
কথ বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা 
হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন 
ক্রমশঃ আপনাকে ভূলিয়৷ গিয়া, পরকে সর্ববন্দ জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে 
নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্ব- 
শুদ্ধি হইবে । তাহ না হইলে ডোরকোপীন ধারণ করিয়া, সমন্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া, 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ধক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্বশুদ্ধি হহবে না। 
পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হ্ইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার 
ছঃখ আপনার ছুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে । যে খষি, বিশ্বামিত্রকে একটি 
গাভীদান করিতে পারিলেন না তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই । যে রাজা, অস্কগত কপোতের 
বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়। দিয়াছিলেন, তাহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল । 

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির শ্রষ্টা, যিনি 
শুদ্ধিময়, ধাহার কৃপায় শুদ্ধি, ধীহার চিন্তায় শুদ্ধি, ধাহার অন্ুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, 
তাহাতে গাটু ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইক্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, 
তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তত্প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বাতীত কখনই লব্ধ হইতে 
পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল । 


১৭৪ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার সুদ তাৎপর্ধ্য হৃদয়ে শাস্তি । 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্ুল তাৎপর্য্য মন্ুত্ে শ্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, 
ঈশ্বরে ভক্তি । অতএব চিত্তশুদ্ধির স্ুল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ুষ্যে গ্রীতি এবং হৃদয়ে 
শাস্তি । ইহাই হিন্দুধর্মের মন্মকথা । 

ভক্তি-গ্রীতি-শাস্তি-লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শান্ত্রকারের কিরাপে 
বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্ন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবছুক্তি 
উদ্ধত করিতেছি । 


গলক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হ্যদাগ্বতং ৷ 
অভৈতভুক্যবাবহিতা! খা ভক্তি: পুরুষোত্তমে ॥ ১০ ॥ 
সালোক্য-সাষ্টি-সামাপ্য-সারূপোকত্মপ্যুত | 
দায়মানং ন গৃতুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১১ ॥ 
স এব ভক্তিযোগাখ্য '্মাত্যন্তিক উদাহৃতঃ | 
যেনাতিত্রজ্য ত্রিগুণান্মতাবাখে।পপছতে ॥ ১২ ॥ 
নিবেবিতানিমিত্তেশ সধর্েণ মহীয়সা | 
ঞিয়াযোগেন শস্তিশ নাতিঠিংশেণ নিত্যশহ ॥ "৩ | 
মদ্ধিষ্ত্যদ শনস্পর্শপুজা স্তত্যতিণন্দনৈঃ | 

ভূতেষু যভাবনয| সত্বেশাসজমেন চ ॥ 

মহতাং বহুমাণেম দীনানামগ্রকম্পয়। | 

মৈত্রা! চৈবাত্মতুল্যেষু খমেন নিয়মেন চ ॥ 
আধ্যাত্সিকা হ্বশ্রনণান্নামসংকীর্ভনাচ্চ মে। 
আজ্জবেনার্সাসঙ্গেন নিরভংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥ 
মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ | 
পুরুষস্াগুসাভ্যেতি শ্রতমাত্রগুণং হি মাম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
যথ। বাত রথে ভ্রাণমাবৃঙডক্জে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগর'তং চেত আমগ্নীনমবিকারি ঘৎ্ ॥ ১৬ | 
অহং সর্কেষু ভূতেযু ভূতাম্নাবস্থিতঃ সদ1। 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহচ্চা বিডস্বনম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
যে মাং সর্ষে ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 
হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌদ্যান্ম্মন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 
দ্বিধতঃ পরকায়ে মাং মানিনে। ভিন্নদশিনঃ | 
ভৃতেমু বদ্ধবৈরস্ত ন মনঃ শাস্তিযৃচ্ছতি ॥ ১৮। 


চিত্বশুদ্ধি ১৭৫ 


অহমুচ্চাবচৈর্ধব্যেঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে | 

নৈব তুষ্যেচ্চিতোহর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ । 

অচ্চাদ্দাবচ্চয়েত্বাবদীশ্বরং মাং স্বকম্মকৃৎ। 

যাঁবন্ন বেদ স্বজি সর্ববভূতেদবস্থিতম্‌ ॥ ২০ ॥ 

আত্মনশ্চ পরশ্যাপি যঃ করোত্যস্তরোদরং | 

ত্য ভিনদৃশে। নৃত্যুবিদধে ভয়মুললণম্‌ ॥ ২১ ॥ 

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতান্নানং কতালয়ম্‌। 

অহ্য্বেদ্দানমানাভ্যাং মৈত্যাভিম্নেন চক্কুনা ॥ ২২ ॥ 

শীমদ্ভাগবত, ওয় স্বন্ধ, ২৯শ অধ্যায় | 
ইহার অর্থ 
“মা! নিগুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণ- 

মাত্রে সর্ধ্বাস্তধামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ প্ুক্মোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের হ্যায় 
অবিচ্ছিননা ও ফলান্রুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনবজ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই 
নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের 
কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে 
বাস), সার্টি (আমার তুল্য এগ্বর্ধ!), সামীপ্য ( সমীপবস্তিত্ব ), সারূপ্য ( সমানরূপত্ব ) 
এবং একত্ব অর্থাৎ সাধুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার, সেবা ব্যতিরেকে 
কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা। এ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক 
বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুঘার্থ আর নাই । মানবি! ত্রেগুণা ত্যাগ করিয়া বঙ্গপ্রান্তি 
পরম ধন বলিয়৷ প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্ত তাহা আমার এ ভক্তির আন্ুুষক্গিক ধন, 
ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়৷ ব্রহ্ষত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১২। মা! এ প্রকার 
ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব 
ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিঞ্ধামে অনতিহিংআ অর্থাৎ একবারে 
হিংসাদি বজ্জন না করিয়৷ পঞ্চরাত্রাহ্যত্ত পৃজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি 
দর্শন, স্পর্শন, পুজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে জামার ভাব চিস্তাকরণ, ধৈর্য, বৈরাগ্য, 
মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অন্নুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম 
অর্থাৎ বাহোজ্জিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিক্জ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম 
সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহস্কারিতা প্রদর্শন । ১৪। এ সকল গুণ 
দ্বারা ভগবন্ধন্মীনুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার 
গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রযত্বে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে 
ব্বস্থান হইতে আসিয় ভ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অবিকারী চিত্ত 
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বিনা প্রযত্েই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ধবপ্রাণীতে 
আত্্দৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্বপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত 
আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পুজারূপ বিড়ম্বন। 
করিয়া থাকে । ১৭। পরস্ত আমি সর্ববপ্রাণীতে বর্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর ; 
যে ব্যক্তি মুঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়৷ প্রতিমা পুজা করে, তাহার কেবল ভস্মে 
আহত প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শা ও 
সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে 
অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমুহের নিন্নাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে 
উৎপন্াদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পুজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি 
সন্তষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চনা করা 
বিফল। পুরুষ যে পধ্যন্ত সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে 
জাণিতে না পারে, তাবৎ পধ্যস্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অচ্চনা করিবে । ১৭ । 
পরস্ত যে মটু আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার আপনার 
দুঃখের তুল্য পরের ছুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিনদর্শা ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুত্বরূপ হইয়া 
ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য ঘে, আমাকে সর্ধবভৃতের আস্তর্যামী 
এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের পঠিত মিত্রতা এবং সমবৃষ্টি দ্বারা 
সকলকে অচ্চনা করে । ২২।”% 

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইবপ উক্তি হিন্দুধর্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করা যাইতে পারে, 
বাহুল্য প্রয়োজন নাই । হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি 
পুজায় কোন ধর্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাির পৃজা বিড়ম্বনা মাত্র । 

এই চিত্তশুদ্ধি মন্তুয/দিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুত্তি, পরিণতি ও সামর্জাস্তের 
ফল। ভক্তি ও গ্রীতি কাধ্যকারিণী বুত্তি। কিন্তু কেবল কারধ্যকারিণী বৃত্তির অন্নুশীলনে 
ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অন্ুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরাপজ্ঞান হইতে 
পারে না। চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্যু এবং সৌন্দর্য্য 
সম্যক্রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক 
বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্মান্নমোদিত কাধ্যের উপযোগী ক্ষমতা জনম্ম 
না এবং হদয়ও শাস্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন 
ও সামঞ্জস্তেরই ফল। 


শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বি্ব।রত্বকৃত অহ্ৃবাদ। অনুবাদে মূলাতিরিক্জ ছুই একট! শব্দ আছে। 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


১। রামবল্পভবাবুর ভিন্ষাদ্ধান* 


আমি বাবাজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্তমান অধিকারী । বাবাজির 
গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে । তিনি ভিক্ষা করিয়া] নান! রত্ব আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি 
ভিন্ন আর কেহ তাহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। আমিও 
খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি । আগে নমুনা দেখাই । 

একদা বাবাজির সঙ্গে রামবল্পভবাখুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা 
“রাধে গোবিন্দ” বলিয়া! দ্বারদেশে দাড়াইলাম । রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 
“বাবাজি! একবার হরিনাম কর 1” 

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন ! কিন্তু 
হরিপ্রেমে গদগদ বাবাজি তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! 
দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি 1” 

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার হরি কোথায়, বাবাজি ?” 

আমি মনে করিলাম, প্রহলাদের মত উত্তর দিই, “এই  স্তস্তে ।” ইচ্ছ। করিলাম, প্রভু 
স্তস্ত হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় হ্রণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন-__ 
নরসিংহের হজ্জে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি । কিন্তু আমি প্রহলাদ নহি, চুপ 
করিয়া রহিলাম । বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “হরি কোথায়! তা আমি কি 
জানি! জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাহারই কাছে যাইতাম।” 

রামবল্পভ । তবু তার একট! থাকবার জায়গা কি নাই? হরির একট। বাড়ী 
ঘর নাই? 

বাবাজি । আছেবৈকি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন। 

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি? 

বাবাজি । তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর । 

বাবু। 1নকট তবে কার ? 

বাবাজি । যাহার কু নাই । 


বাবু। কৃগ্ঠা কি? 





* প্রচার, ১২৯১, পৌষ । 
হও 
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বাবাজি । বুঝেছি--কালেজের সাহেবেরা . টাকাগুল৷ ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে 
দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম । এখন অভিধান খোল । 

বাবু। ঘরে অভিধান নাই । এক জন চাহিয়] লইয় গিয়াছে। 

বাবাজি । অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুষ্ঠিত 
হইতেছ কেন? 

বাবু। অহো-__সেই কুগ্ঠী! কুগ্ঠা__কুষ্টিত। যেখানে কেহ কুষ্টিত হয় না, সেই 
বৈকুণ্ঠ?% এমন স্থান কি আছে? 

বাবাজি । বাহিরে নাই_-ভিতরে আছে। 

বাবু। ভিতরে-_কিসের ভিতরে ? 

বাবাজি । মনের ভিতরে । যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে 
আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না-__যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্জ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ুষ্ে 
প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সখ, তখন তুমি 
পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা! না থাক, তুমি তখন বৈকুঞ্ঠে । 

বাবু। তবে বৈকৃণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়__কেবল মনের অবস্থা মাত্র । তবে 
না বিষুণ সেখানে বাস করেন ? 

বাবাজি। কুগ্ঠাশূন্য নিবিবকার ঘে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর 
হৃদয়ে তাহার বাসস্থান-__এই জন্য তিনি বৈকুগনাথ। 

বাবু। সেকি? তিনি যে শরীরী। ধীর শরীর আছে, তার একট] বাসস্থান 
চাই । 

বাবাজি । শরীরট! কি রকম বল দেখি? 

বাবু। তাকে তোমরা চতুভূ'্জ বল। 

বাবাজি । তা বটে। তাহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি 
কি আছে! 

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মা। 

বাবাজি। একে একে । আগে পদ্মটা বুঝ । কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, 
ঈশ্বর করেন কি? 

বাবু। কি করেন? 


* বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দুর দখল, বলিতে পারি না। বৈকু্ঠ বিষ্ুর একটি নাম। 
পণ্ডিতের! বলেন, বিবিধ! কুণ্ঠা মায়া যন্য স বৈকু্ঠঃ। কিন্ত বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও 
শাস্ত্রসম্মত | 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ১৭৯ 


বাবাজি। স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়। স্্টি-বাদ ছুই রকম আছে। এক মত এই যে, 
আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান স্ষ্ট করিয়া, পরে তাহাকে 
রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কলে 
তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ স্ব্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, 
সাহেবদেরও নাকি এমনই একটা মত আছে ।% স্থষ্টির মূলীভূত এই জগংকেন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রে 
নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহ! স্থষ্টিক্রিয়ার 
প্রতিমা। 

বাবু। আর তিনটা! 

বাবাজি । গদ] লয়ক্রিয়ার প্রতিমা । শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা । জগতের 
স্থিতি, স্থানে ও কালে । স্থান, আকাশ । আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় 
শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরাপ বিষুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে । 

বাবু। আর চক্র? 

বাবাজি। উহা কালের চত্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বস্তরে মন্বস্তরে কাল 
বিবর্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে । আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, 
জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি' ধারণ করিতেছেন । এখন বুঝিলে, বিষুর শরীর নাই । 
বিষ বৈকুষ্ঠেখবর, ইহার তাৎপধ্য এই ষে, কুণ্ঠাশৃন্য ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে অষ্টা, পাতা, হর্তা 
বলিয়া অন্ৃক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে । 

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রাপ- 
কল্পনা কেন? 

বাবাজি । সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের ; তবে আবার একটা মাস্তল 
খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পুথিবীর সবই এইরূপ 
কল্পনাতে চলিতেছে ; তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কীটা দিবার এত চেষ্টা কেন? 

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিঞুর অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরীরীর 
আবার বর্ণ কি? 

বাবাজি । আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি- আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের 
ইংরেজি শাস্ত্রেকি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো? 

বাবু। জগৎ অন্ধকার । 

বাবাজি । তাই বিশ্বরূপ বিষণ নীলবর্ণ। 

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে হূর্য্যও আছে-আলোও আছে । 


ক [,2. [১120151) 15000102585. 


১৮০ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি। বিষুণর হৃদয়ে কৌত্তরত মণি আছে। কৌত্তভ-_নুর্য্য ; বনমালা- গ্রহ- 
নক্ষব্রোদি । 

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষু? 

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষু। জগৎ শরীর, তিনি 
আত্মা। 

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তার আবার ছুইটা বিয়ে কেন? বিষুণর ছুই 
পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী । 

বাবাজি । অভিধান কিনিয়া পড়িয়া! দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য ৷ শ্রী, রমা প্রভৃতি 
লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষ্মী 
আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্গকে প্রণাম কর । 

সর্বনাশ ! রামবল্লভবাবুকে, তাহার স্বভবনে, “রে মুর্খ” সম্বোধন! রামবল্পভবাবু 
তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, “মারো বদ্জাতকো। 1” 

আমি বাবাজির ঝুলি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া ছুই জনে সরিয়া 
পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় 
পেলে কি?” 

বাবাজি বলিলেন, “বদ পুবর্বক জন ধাতুর উত্তর ক্র করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার 
'ধনট ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ ।” 


শ্রীহরিদাস বৈরাগী | 


২। পৃজাবাড়ীর ভিক্ষা! * 


নবমী পুজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তিনি 
পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেভাইতেছেন । ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় 
নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোস্্র গ্রহণপুর্বক, বৈষ্ুবদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য 
সপ্রমাণ করিবেন । এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? 
এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পুজ্যপাদ গৌরদাস বাধাজির 
সন্ধানে নিজ্্রান্ত হইলাম। যেখানে পুজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশ্রেণী দাড়াইয়া আছে, 
সেইখানেই সন্ধান করিলাম, মে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। 
পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বসিয়! আছেন । 


* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ । 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ফুল ১৮১ 


দেখিয়া বড় সম্তোষ লাত করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়! শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন 
প্রশস্ত মনে করিলাম না । নিকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, “প্রভু ! ক্ষুধায় ধর্মের উদারতা 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয় 1” 

বাবাজি বলিলেন, “তাহা হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার । এ কথা কেন হে বাপু?” 

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা ! 

বাবাজি। দোষটা কি? 

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক- শক্তির প্রসাদ খাইব কেন? 

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু? 

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, শিবের 
শক্তি ছুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রন্মাণী, এই রকম । 

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে 
আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ঞবী কাড়িয়া ঘরকন্ন। করে নাকি? 
দূর হ। 

আমি। তবে শক্তি কি? 

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি। 

আমি জলপুর্ণ ঘটিটা তুলিলাম। 

বাবাজি একটা জলের জাল দেখাইয়া বলিলেন, “এটা তোল দেখি 1” 

আমি। তাও কি পারা যায়? 

বাবাজি । তোমার ঘটিটা তৃলিবার শক্তি আছে, জাল!টা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত 
খাইতে পার? 

আমি । কেন পারিব মা? রোজ খাই। 

বাবাজি । এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার! 

আমি । তাও কি পারা যায়? 

বাবাজি । তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আশুন খাইবার শক্তি নাই | এখন 
বুঝিলে দেবতার শক্তি কি? 

আমি। না। 

বাবাজি ; দেবত! আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নিবর্ধাহ করেন, সেই 
ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তার শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি 
করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশক্তির নাম পবনানী । রুদ্র 
সংহারকারী দেবতা, তাহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী। 


& 
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আমি। এ সব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা 
আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই ছূর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গুজি য়া 
গহনা পরিয়৷ আমার কাছে আসিয়। বন্থুক দেখি । আমার টঞ্বী তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং 
আমার বেষ্ণবীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি । 

বাবজি। গণমুর্খেরা তাই ভাবে । তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে 
আছে । তাহা ছাড়] তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না। 


আমি। দেবতারা কি? শরীরী? তবে তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার ? 

বাবাজি । শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার । কিন্তু একটা একটা 
করিয়া কথা বুঝ । প্রথমে বুঝ যে, ইক্্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী । 

আমি। সেকি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অগ্সরাদিগের 
নৃতাগীত দেখে কে? 

বাবাজি। এ সকল রীপক। তাহার গৃঢ়ার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন 
বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। মাঠা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে 
জীবের বা বস্তর পরংস হর, তাহাই রুদ্র | 

আমি। বুনিলাম না। কেহ ব্যামোহে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, 
কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে । কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে 
মারিয়া ফেলে । কোন বস্ত গলিয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্ শুকাইয়া পনংস হয়, কোন বস্ত্র গুড়া 
হইয়া বায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র? 

বাবাজি । সকলের ঘে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, 
তাই রুদ্র। 

আমি । তবে রুদ্র একজন, না অনেক? 

বাবাজি । এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, 
আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, সর্বত্রই 
একই রুদ্র জানিবে। 

মমি । তিনি অশরীরী ? 

বাবাজি । তা ত বলিলাম। 

আমি। তবে মহাদেবগুত্তি গড়িয়া তাহাকে উপাসনা করি কেন? সেকি তার 
রূপ নয়? 

বাবাজি । উপাসনার জন্য উপাস্তের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। 
তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার? 
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আমি চেষ্টা করিলাম--পারিলাম না । সে কথা স্বীকার করিলাম । বাবাজি 
বলিলেন, “যাহার সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তার জন্য 
জ্ঞানের প্রয়োজন । কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সেকি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা 
উচিত নহে । যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিস্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া 
উপাসনা করিবে । এ সব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন 
একটা মূত্তি কল্পনা কর যে, তদ্দার| সংহারকারিতার আদর বুঝায়, তবে তাহাকে রূড্রের মু্তি 
বলিতে পার । তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ কল্পন] । নচেৎ রদ্রের কোন রূপ নাই। 

আমি। এত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের 
শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। শিব দুর্গা পৃথক পৃথক করিয়া গড়িয়া! পুজা করে 
কেন? 

বাবাজি. তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম ণা। অগ্নিতে যে কখন 
হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেহ বুঝিতে পারে না ঘে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে । 
পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে নাহ, সে বুঝিতে পারে না যে, 
আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এনং শক্তির আলোচনা পুথক্‌ 
করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্র শক্তিও 
নিরাকার । যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপচিস্তায় অক্ষম, তাহ।কে উপাসনার্থ উভয়েরই 
রূপ-কল্পনা করিতে হয়। 

আমি । কিন্তু বৈষ্ণব বিষু্রহ উপাসনা করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। 
অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য। 

বাবাজি । বিষ! আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুঘাণীর প্রসাদে যে তাহ। পুরিবে না, 
এমন আদেশ কিছু করেন নাই । কিস্তসে কথা থাক। রুত্রাণী বিষুরই শক্তি। 

আমি। সেকি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শন্তি? 

বাবাজি । বিষ্ুই রদ । 

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষু, মহেম্বৰ বা রুদ্র, তিন জন পুথকৃ। 
একজন স্থষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ রুদ্র হইলেন 
কি প্রকারে? 

বাবাজি । যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি ইনি করেন কি 
জান? 

আমি। জানি। ইনি জমিদারি করেন । 

বাবাজি । আর কিছু করেন না? 
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আমি । পাটের ব্যবসাও আছে। 

বাবাজি । আর কিছু করেন? 

আমি। টাক! ধার দিয়। সদ খান। 

বাবাজি । ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ 
একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী 
খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে 
তিন জনের কথা বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা হইবে ? 

আমি । একজনেরই কথা । তিন একই | 

বাবাজি । ব্রঙ্গা, বিষু, মহেশ্বর, তিনই এক । একজনই স্থষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং 
'হারকর্তা । হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই । 

আমি । তবে তিন জনকে পৃথক পৃথক উপাসনা করে কেন? 

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তার সকল 
কাজ গুলি পৃথক পুথকৃ করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জমিদারি 
করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা 
বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে । তেমনি 
ঈশ্বরোপাপনায় তাহার কৃত স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক পৃথক বুঝিতে হইবে । এই জন্য 
ত্রিদেবের উপাসনা । এক জনেরই কাধ্যা্নুসারে তিনটি পুথক্‌ পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে । 
তিন জনের তিনটি নাম নহে। 

আমি। বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জন্মিল, 
খাইয়া! সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে-_-পালনকর্ত। বিধু-_না৷ বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র? 

বাবাজি । যাহা বলিয়াছি, তাহ! যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ্র, 
বায়, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন 
পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই 
ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ, 
মহ্শ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সব্ধদেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার 
সৌকর্ধ্যার্থ এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, 
কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোম্পদ বলি, তেমনি উপাসনার 
জম্য তাহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষুর ইত্যাদি নানা নাম 
দিই । 

আমি। তযে তাহার যথার্থ নাম কি? 
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বাবাজি । তাহাকে ছুই ভাবে চিস্তা করা যায়। যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিস্ত্য, 
নিগুণ, এবং সব্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ব্রহ্ম বা পরক্রহ্গ 
বা পরমাত্মা। আর যখন তাহাকে বাত্ত, উপান্ত, সেই জন্য চিস্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত 
জগতের স্যগ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তাম্বূপ চিন্তা করি, তখন তাহার নান সাধারণ কথায় ঈশ্বর, 
বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষণ বা শিব। আর যখন এককালীন তাহার উভয়বিধ 
লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্দিত হন, তখন 
তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ । 

আমি । কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন? 

বাবাজি । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধোয় বলিয়া 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই জন্য আমি তাহার দাসান্ুুদাস, সেই নামেই তাহাকে অভিহত করি। 
একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর ! বল কৃষ্ণ! বৃষ! হরি। হরি! 

বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতেছিল, সে 
হরিবোল শুনিয়া ধলিল, “বাবাজি! অত হরিবোলের ধুম কেন? পাঁটাটা রাম্না বড় 
ভাল হয়েছে, বটে?” | 

তাই ত। সব্বনাশ! এত ক্ষণ কথাবার্তায় অন্থামনা ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি 
এক রাশি ছাগমাংস উদরস।ৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ম্যায় অস্থির সুপ সাজাইয়া 
রাখিয়াছেন। ক্রুদ্ধ হইয়। বলিলাম, “ব।বাঞ্জি। এই তোমার হরিবোল ! এই তোমার 
বৈষ্বধন্ম ! তুমি কঠী ছিড়িয়া ফেল । আমর! কেহ তোমার সঙ্গে আহার।দি করিব না।” 

বাবাজি । কেন: কি হয়েছে বাপু! 

আমি । আমার মাথা হয়েছে ! ভুমি বৈষ্ব নামের কলঙ্ক ! এক রাশ, যাহার নাম 
করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে? 

বাবাজ্তি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু» ভগবান কোথায় বলেছেন যে, পাটা খাহও না? 
যি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চ।ও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়! 
বির ভোগ দিবার /বস্থা আছে। ভগবান্‌ শয়ং ক্ত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য 
ক্ষত্রিয়ের হ্যায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন । তিনি পাপ।চরণের জন্য লন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বটে? তুই বেট! আবার বৈষ্ণব ? 

আমি। ভবে অহিংস পরম ধর্ম বলে কেন? 

বাবাজি । অহিংস1 যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়। 
জাত হারাইয়াছে। 

আমি। ছেঁদে! কথা বুঝিতে পারি না। 


২৪ 


১৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি। দেখ, বাপু! বৈষ্ব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ । 
তোমার কীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, দেড় 
কাহন বৈষণবীতেও নয় । জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি? 

আমি । নারদ, ধ্রুব, প্রহলাদ । 

বাবাজি । প্রহলাদই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রহলাদ বৈষ্ণবধর্ম্ের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন, 


সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতন্য | 


অর্থাৎ “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শা হও। সমত্ব,র অর্থাৎ সকলকে 
আখাবৎ জ্ঞান করাই বিষুণর যথার্থ উপাসনা ।৮ কী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্‌ রে মূর্খ! এই 
গে সমদশিভা, ইহাই সেই আঠিংসা-ধর্মেরি মথার্থ তাৎপধ্য । সমদর্শা হইলে আর হিংসা 
থ]ণে না। এই সমদশিতা। থাকিলেই মন্ুয্যু, বিঞুনাম জানুক না জান্ক, যথার্থ বৈষ্ণব 
হইল! গেখি-ট্রিয়ান, কি মুসলমান মন্ুয্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে 
ঘিশুরহ পুজা করুক আর পীর প্যাগ্বরেরই পুজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ব। আর 
তোমার কী ঝুঁড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই 
বেষ্ব নহে । 

আমি । মাছ পাটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়? 

বাবাজি। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? 

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন । 

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। 
পাকের কাধ্যটা অতি পরিপাটিরূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির লক্ষণ 
দেখিয়] বাবাজি বলিলেন, “বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামশ দিয়। আগামী বৎসর 
কছিমদ্দী সেখকে দিয়! হুর্গোৎসব করাইব 1” 

আমি। ফলকি? 

কাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় শ্ঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

আমি । মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? 

বাবাজি। এ কান দিয়ে শুন্স্, ও কান দিয়ে ভূলিস্‌1? যখন সর্বত্র সমান-জ্ঞান, 
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈফবধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, 
এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই । যে এরপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষণব নছে। 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ১৮৭ 


আজ তোমাকে বেৈষ্কবধর্্ম কিছু বুঝাইলাম । আর একদিন তোমাকে ব্রহ্মোপাসন। 
এবং কৃষ্ঠোপাসন! বুঝাইব | ধর্মের প্রথম সোপান, বু দেবের উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান, 
সকাম ঈশ্বরোপাসনা 7 তৃতীয় সোপান, নিফাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষণবধর্্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত 
ব্রন্মোপাসনা | ধর্মের চরম কৃষ্ঠোপাসনা । 


৩। রাধাকবঝঃ+ 


আমি একট! প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম । 

“ব্রজ তেজে যেও না, নাথ”__ 

এইটুকু গায়িতে না! গায়িতে, বাবাজি “তহঃ” বলিয়া, একেবারে কীদিয়া অজ্ঞান । 
আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজি বলিলেন, “হাসিলি 
কেন রে বেটা 1” 

আমি বলিলাম, “তুমি হা কর্তেই কাদ, তাই আমি হাসি।” 

বাবাজি । হা ক'রে যা বলেছিসৃ, সে কথাটা কিছু বুবেছিস্? না শালিক পাখির মত 
কিচির কিচির করিস্? 

আমি। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্ছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে 
যেও না। 

বাবাজি। ব্রজকি বল্‌ দেখি? 

আমি । কৃষ্ণ যেখানে গোর চরাতেন আর গোগাদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন। 

বাবাজি । অধঃপাতে যাও। “বজ' ধাতু কি অর্থে বল্‌ দেখি? 

আমি। ব্রজ ধাতু! অষ্টধাতুই তজানি। আবার ব্রজ ধাতু কি! 

বাবাজি । ব্রজ গমনে । ব্রজ, অর্থাৎ যা যায় । 

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুগি যাও-_ 
সব ব্রজ ? 

বাবাজি । সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্‌ দেখি? 

আমি। এই বিশ্বব্রহ্দাণ্ড জগৎ। 

বাবাজি। “জগৎ কোন্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে? 

আমি। ধাতু ছাড়! যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব, ও কথাট! শুনিলেই কেমন 
ভয় করে। 


রঙ «প্রচার। ১২৯২১ আবাঢ়'। 


১৮৮ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি । গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে । যা যায়, তাই জগৎ। বিশ্বত্রহ্মাণ্ 
নশ্বর, তাই বিশ্বত্রক্দাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক । 

আমি। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আমি বলি, বৃদ্দাবনই ব্রজ। 

বাবাজি । বুন্দাবন নামে ঘে শহর এখন আছে, তাহ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরের! তৈয়ার 
করিয়াছেন । 

আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে ? 

বাবাজি। “বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তন্তু বৃন্বাবনং প্মৃতম্”_যে স্থানে বৃন্দা তপস্থা 
করিয়াছিলেন ( “করেন? বলিলেই ঠিক হয় ), সেই বৃন্দাবন । 

আমি। বন্দাকে? 

বাবাজি । 

রাধামোড়শনায়াং চ বুল নায় শ্রুতে) ক্রতম্‌। 
স্থাঃ ক্রাড়াবশং বম্যং তেন পুশ্দাবনং স্মতমূ্‌॥ 

রাধাই বৃন্দা। 

আমি। রাধা কে? 

বাবাজি । বাধ ধাতু 

আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি । 

বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রান্ত, তোষে, পুজায়াং বা। মে ঈশ্বরের সাধন করে, 
যে তাহ।কে পায়, যে তাহার পুজা (ব! আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভান্ত মাত্রেই 
রাধা । তুমি ঈশ্বরভত্ত হইলে রাধা হইবে । 

আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেম নন? 

বাবাজি । গোপিনী শব হয় না--গোপী শব্ধ । কাকে বলে? 

আমি। গোপের স্ত্রী গোপী। 

নাবাজি। গে! শব্দে পৃথিবী | খীহারা ধর্ম্মাত্বাঃ তাহারাই পৃথিবীর রক্ষক । তীাহারাই 
গোপ। স্ত্রীলিঙ্কে তাহারা গোপী । 

আমি। গোলোক কি তবে? 

বাবাজি। এই পৃথিবীগোলক--ভূলোক । 

আমি । আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে 
নন্দ কি? 

বাবাজি । নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে । আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, এই 
একটা উপসগ । যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ । 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার বুলি ১৮৯ 


আমি । ভগবান্‌ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নম্দনন্দন ? 

বাবাজি । কৃষঃ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বহুদেবের পুত্র, নম্দালয়ে 
ছিলেন, এই মাত্র । 

আমি। সে কথারই বা অর্থ কি! 

নাবাজি। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের লাম। অর্থাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান । 

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদ। যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, 
তাহার তাৎপধ্য কি? 

বাবাজি । ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা কীর্তন দ্বারা তাহাকে হগদয়ে পরিবঞ্চিত 
করিতে হয়। 

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি । কৃষ্ণও কি রাপক নন? 

বাবাজি । আমার দু বিশ্বাম যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাহাকে মাঝখানে 
স্থাপিত করিয়া, এই ধন্মার্থক রাপকটি গগন করিয়াছিলেন । কৃষ্ণের নামের আর একটা! 
অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃম পাত কর্ষণে বা আকর্ষণে । 
মিনি মনয্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। 

আমি। এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা । | 

বাবাভি। তত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ ক্টকল্পে ঘটাইতে 
হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুয়ের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন । এবং তিনি অশরীরী 
জগদীঞ্র | তাহাকে নমস্কার কর। 

আমি। কিন্তু রাপকের কি হইবে? রাধাকৃের উপ|সনা করিব কি? 

বাবাজি । জগদীশ্বরের সঙ্গে তাহার ভক্তের উপাসনা করিবে । কেন না, ভভ্ত 
তন্ময় ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত । জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের 
শ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে । অতএব বল, এ্রারাধাবল্পভায় নমো নমঃ | 

আমি। শ্রীরাধাবল্পভায় নমো নমঃ। 

শ্রীহরিদাস বৈরাগী । 


কাম 


হিন্দুধন্ম্রন্থসকলে “কাম” শব্দটি সব্ধ্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে কামাত্বা বা 
কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে । কিন্ত সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ 
বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাহারা শাস্তার্থ বুঝিতে পারেন না। তাহার! 
সচরাচর ইন্ড্রিয়বিশেষের পরিতপ্তির ইচ্জার্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রেও এ 
অর্থে ইহ] ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাহারা বুঝেন । সেটা ভ্রান্তি । মহাভারত হইতে ছুই 
একটা কথ উদ্ধত করিয়া আমর] কাম শের অর্থ বুঝাইতেছি । 

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় বব স্থ বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, 
তাহারই নাম কাম” ( বনপর্কব, ৩৩ অধ্যায় )। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া 
স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথ! 
বল। হইত, তাহা হইলে বুঝ| মাইত যে, ইন্ড্রিয়বশ্বাতা (36178081110) এই ছশ্প্রবৃত্তিরই নাম 
কাম। কিন্ত “মন” ও “হৃদয়” থাকাতে সে কথ! খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বল! হইতেছে 
যে, “অক্চন্দনাদিরপ দ্রব্য স্পর্শ বা খ্র্ণাদিরপ অর্থ লাভ হইলে মন্তুষ্যের যে গীতি জন্মে, 
তাহারই নাম কাম ।” 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা] কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; প্রবৃত্তি 
বা বৃত্তির পরিতৃপ্রাবস্থা মাত্র । দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহ! সকল সময়ে নিন্দনীয় বা 
জঘন্য মুখ নহে । উহা সদসৎ কর্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত হইতেছে যে, “উহা 
কর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক পৃথক্‌ 
রূপে দৃ্টিপাতপুরর্বক কেবল ধর্ম্পর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের 
অন্বশীলন করিবে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পু্র্বাহে ধর্ম্মাহৃষ্ঠান, মধ্যান্কে অর্থচিন্তা ও 
অপরাহে কামান্ৃশীলন করিবে ।” 

“কেবল ধন্মপর হইবে না” এমন একটা! কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ 
উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধাম্মিক, নয় সে ধর্ম শব কোন বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করিতেছে । এখানে দুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ 
ভীমসেন ; তিনি অধাম্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্টির বা অর্জুনের ন্যায় ধর্মের সবের্বাচ্চ 
সোপানে উঠেন মাই । এবং ধণ্্ম শব্ও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাহার 


* প্রচার, ১২৯২১ আবাড়। 


কাম ১৯১ 


একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্জ, সাধুগণের পুজা, 
বেদাধ্যয়ন ও আর্ব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম ।” 

বস্ততঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ ; এক আত্ম-সম্বদ্ধী, আর এক 
পর-সম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসন্বন্বী ধর্মও আছে, এবং তাহা 
একেনারে পরিহার্যা নয়। আমি পরকে স্থখে রাখিয়া যদি আপনিও স্থখে থাকিতে পারি, 
তবে তাহা না৷ করিয়া, ইচ্ছাপুর্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্ধক নিক্ষল কষ্ট পাওয়৷ অধর্্ম। 
এখানে ভীমসেন সেই পর-সন্বন্ধী ধন্মকেই ধশ্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম সন্বন্বী ধর্মের 
ফলভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা বুঝিলে, “কেবল ধশ্পর হইবে না” এ কথা সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। 

বস্ততঃ ধর্মকে আত্মসন্থন্ধী, এবং পরসম্বদ্ধী, এরূপ নিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম এক ; 
ধর্ম মাত্র আত্মসন্বদ্ধী ও পরসম্বদ্ধী । অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেধল পরসম্বন্ধী হওয়াই উচিত । 
আবার অনেকে বলেন, যথা খি,ষ্রিয়ানেরা, যে, যাহ'তে আমি পরকালে সদগতি লাভ করিব, 
তাহাই ধর্্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম কেবল আত্মসন্বদ্ষী । 

স্থল কথা, ধর্ম আত্মসন্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্বিগুলির উচিত অনুশীলন 
ও পরিণতিই ধর্ম । তাহা আপনার ওণ্যও রিবে না, পরের জন্যও করিবে নাঁ। ধর্ম বলিয়াই 
করিবে। সেই বৃত্বিগুলি নিজ-সম্বদ্ধিণী ও পর-সন্বন্ষিনী ; তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ 
একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধণ্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ উঠাইয়! দেওয়া 
অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ । ধের্তত্বে” এই অন্নশীলনবাদ বুঝান গিয়াছে । 


বাঙ্গালীর নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন 


১) যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে 
না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে । 

১। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, 
এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন 
আর্ের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের 
দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচন। 
বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে । 

৩। মদি মনে এমন বৃঝিতে পারেন যে, লিখিয়। দেশের বা মন্ুষ্ুজাতির কিছু মল 
ধন করিতে পারেন, স্মাথব্। সৌন্দর্য স্ষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা 
অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাএাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়াদিগের সঙ্গে গণ্য করা 
মাইতে পানে । 

৪1 যাহ] সত্য, ধঙ্মাবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা বা পরগাডন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্যা, 
সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পার শা, স্রতরাং তাহা একেবারে পরিহাধা । সত্তা 
ও ধর্মহি সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ । 

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। 
কিছু কাল পরে উহা। সংশোধন করিবেন । তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ 
আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস ছুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া, তার পর সংশোধন করিলে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে । যাহারা সাময়িক সাহিত্যের কাষ্যে ব্রতী, তাহাদের পক্ষে এই 
নিয়ম রক্ষারটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর | 

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হত্ত্দেগণ অকর্তব্য। এটি 
সোজা! কথা, কিন্ত সাময়িক সাহিতাযতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না। 

৭। বিছা প্রকাশর চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা! আপনিই প্রকাশ 
পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিছ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এব' 
রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক । এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, 
জন্ত্ান কোটেশন্‌ বড় বেশী দেখিতে পাই । যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের 
সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধত করিবেন না। 


»* প্রচার, ১২৯১১ মাঘ । 


বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ১৯৩ 


৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার 
বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাগ্ডারে এ সামস্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই 
আসিয়া পৌছিবে-_ভাগুারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শুন্য 
ভাগ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা! রসিকতার চেষ্টার মত কদর্ধ; আর কিছুই নাই । 

৯। যেস্থানে অলঙ্কার বা বঙ্গ বড় সুন্দৰ বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া 
দিবে, এট প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলিনা। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে 
স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুণঃ পুনঃ পড়িয়। শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে ছুই চারি 
বার পড়িলে লেখকের শিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না-বন্ধুবর্ের শিকট পড়িতে লজ্জা 
করিবে । তখন উহা কাটিয়া দিবে। 

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেঠ অলঙ্ক'র সরলতা । যিনি সোজা কথায় আপনার মনের 
ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেঠ লেখক । কেন না, লেখার উদ্দেশ্য 
পাঠককে বুঝান। 

১১। কাহারও অনুকরণ করিও মা। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি 
হয় না। অযুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিশ এরূপ 
লিখিব, এ কথা কদ1পি মনে স্থান দিও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত 
করা সকল সময়ে প্রয়েজন হয় না, কিস্ত হাতে থাকা চাই । 

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা 
রক্ষিত হইলে? বাঙ্গাল সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে । 


৫ 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্্ কি বলে* 


প্রচলিত হিন্দুধর্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পুথক্‌ পুথক্‌ মুন্তিতে 
তিনি বিভক্ত । এক কজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস কবেন। এই ত্রিদেব 
লোক-প্রণিত । 

জন ষ্টয়া্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্মমসন্বন্ধে ততপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে । 
তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা । মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বদ্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্‌। 
জগতের নিন্মীণ-কৌশল হইতে তাহার গতে, শিল্ীতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন 
কথা, এবং অখগ্শীয়ও নহে । ডাবিনের মত প্রচারের পব্রেও ইহার সদুত্তর ছিল) এক্ষণে 
ডাবিন দেখাইয়াছেন যে, এই শিশ্মীণকৌশল শ্বতহ ঘটে । গিল্ও ডাবিশের এই মত 
অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি শ্ীয় প্রবন্ধ মধো তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয়, তণে উপরিকথি 5 শির্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 
প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ভাবিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত 
হয়। সে মতের সতাসত্য পরীক্ষিত এবং নিব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলদ্দের প্রয়োজন । 
কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান ণাই । অতএব তিনি এই মতের উপর দুটরূপে নির্ভর 
করিতে পারেন নাই | নির্ভপ্ করিতে পারিলে তাহাকে স্সীকার করিতে হইত যে, খবরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই । 

এখনও অনেকে ডাবিনের প্রতিবাদী আছেশ--কিস্ত বহুতর পঞ্ডিতগণ কতক তাহার 
মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ খিজ্ঞানবিদ এবং পর্শনবিদ্‌ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডাবিনের 
মতাবলম্বী। কিন্তু ডাবিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের 
অর্ভিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্ভিত্ব প্রম।ণ হইবে, যদি বিচ'রের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন 
করা যায়, তাহা হইলে তানেক স্থানে প্রমাদ ঘটে । 

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না 
প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্‌ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন । ডাবিন্‌ স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার 
করেন । 


* বঙদশন, ১২৮২, বৈশাখ । বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল্‌, ডাবিন্‌ এবং 
হিন্দুধশ্ম 1” বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞীন শব্খের অর্থে “901615099 বুঝিতে হইবে | 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ১৯৫ 


অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর 
আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পন্ভতীকরণ 
আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি 
ষ্ঠ বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্তে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃত্তাদিবিশিষ্ট-_ 
এই জণতের নির্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্ষ্টি করিয়াছেন । উপরিকথিত দারশনিকেরা 
বলেন, আমরা সে সকল কথা জ্গানি না, জানিবার উপায়ও নাই ; ইহাই কেবল জানি যে, 
সেই জগৎ-কারণ অজ্জেম। হ্বর্ট স্পন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ।* তাহার দর্শনে ঈশ্বর 
জগদ্বাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 

মিল্‌ যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় ণগেন। মিল্‌ ইচ্ছাবিশিষ্ট 
জগমিন্মাতা খীকার করিয়াছেন। শীকার করিয়া এশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হইঘ[ছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেমরূপে নির্বাচন করিয়া থাকেন-- 
শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশুন্য-অনস্ত। অতএব 
চাপ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অণস্ত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় । 

মিল এই মন্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্মাণ- 
কোশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরেন অস্তিত্ব খীকার করিতেছি, সেইখানেই তাহার শক্তি যে 
অনন্ত নহে, তাহা ম্বীকৃত হইছে । কেন শা, ঘিশি সর্বশক্তিমান, তাহার কৌশলের 
প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত হঠ্টসিদ্ধি হয় 
না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়--খিশি সর্ধশক্তিমান্, ইচ্ডায় সকলই করিতে পারেন, 
তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেনল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দিষ্ট কর্ম 
সিদ্ধ হইতে পানে। যদি মন্ুয্েন এরূপ শক্তি থাকিত ঘে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল্‌ প্লেটের 
উপর কাটা বসাইয়া দিলেই কাটা শিয়মমত চলিত, তবে কখন মনুযু কৌশলাবলম্বন করিয়া 
ঘড়ির স্প্রিজের উপর স্প্রিঙ্গ এবং ভইলের উপর হুইল্‌ গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে 
সর্বশক্তিমান নহেন, ইহা সিদ্ধ | 

এ কথার ছুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধন্মর নেসগিক ভিত্তির অনুসন্ধান 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমর! ছাড়িয়া যাহতে পাবি। সে সকল 
আপত্তিও মিল্‌ সম্যক প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 


₹0100 ০010501001510655 06 21) [17501069016 1১০৬/61 1019151665050 (09 45 0)010081) ৪11 
01701701005798 1785 0621) £0717)6 ০৬০: 01621617152 10147704168. 0,108. ইহা লেখার 
পর হর্বট, স্পেব্সরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখ! যায়। 


১৯৬ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


সর্ববজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্‌ বলেন যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া মন্তুম্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মন্ৃয্যদেহের 
নির্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্বে তাহা রক্ষিত হুইয়া থাকে । 
কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ব, তাহ! ক্ষণভন্ুর__ কখন অধিক কাল 
থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্ুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল 
কৌশল জানেন না সর্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা 
পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে) উহাতে বেদন। হয়, পৃ'্য হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে 
পুনঃসংযোগ ঘটে । কিন্তু সেই ব্যাধি গীড়াদায়ক | যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত 
হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে; 
তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল্‌ ব্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির 
অভাবের ফল-_অসব্ধ্জ্বতার ফল নহে । অভত.এব ঈশ্বর সবর্বচ্দ হইলেও হইতে পারেন । 

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সব্ধরজ্ঞ, কিন্তু সর্বশক্তিমান নহ্েন, তবে এই এক 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে,€ক ঈশ্বরে শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মন্ধুষ্যাদি যে সর্বশক্তিমান 
নহে, তাহার কারণ, তাঠাদিগের শক্তির গ্রতিবন্গক আছে । তুমি ত হিমালয় পর্ণত উৎপাটন 
করিয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না-তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির 
প্রতিবন্ধকতা করিতেছে । শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সব্বশক্তিমান্‌ হইত। 
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ 
বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্‌ বিদ্বের জন্য সর্বজ্ঞ তাহার অভিপ্রেত কৌশল 
নির্দোষ করিতে পারেন নাই ? 

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর 
নির্মাত। মাত্র ; তিনি যে অআষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাহার নির্মাণ- 
প্রণালী দেখিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্মাণপ্রণালী হইতে কেবল 
নির্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, আগ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। বটের নির্মাণ দেখিয়া তুমি 
কুস্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুস্তকারকে মৃত্তিকার স্থটিকারক বলিয়! 
তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর শ্রষ্টা নহেন, কেবল 
নির্মাতা । ইহার অর্থ এই, যে সামশ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, 
সে সামগ্রী পূর্ব হইতে ছিল-_ঈশ্বরের স্থষ্ট নহে । ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
কোন কুস্তকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্মাণ করিয়াছে । মৃত্তিকা ভাহার পূর্ব্ব হইত্তে ছিল, 


ত্িদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাশ্্র কি বলে ১৯৭ 


কুস্তকারের স্ষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অস্ষ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, 
এশী শক্তির সীমানিরদ্দেশক-__ তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের 
এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা৷ ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে 
বহুকৌশলময় এবং বন্ুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আপনকৃত কার্যাসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য 
করিতে পারেন নাই । 

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্তই তাহার শক্তির 
প্রতিবন্ধক । যদি নির্মাতার কার্ধ্য দেখিয়া নির্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাহার কার্য্যের 
প্রতিবন্ধকতার চিচ্ছ দেখিয়া প্রতিকূলাচাপ্সী চৈতশ্তেরও কল্পনা করিতে পার। 
পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধর্ম এইরূপ-র্াহারা বলেন যে, এক জন ঈশ্বর জগতের 
মঙ্গলে নিযুক্ত-_আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে শিযুক্ত । ্রীষ্টধর্থে ঈশ্বর ও সয়তানে 
এই দ্বৈত মত পরিণত | 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে সিল্‌ প্রথমোক্ত মতটি অবলগ্বন করারহ কারণ দর্শাইয়াছেন। 
কিন্তু তৎপুর্ধ প্রণীত “প্রকৃতিতদ্ব” সম্বন্ধীয় প্রাবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা কবিয়াছেন। 
সংসার যে অনিষ্ময়, তাহা কোন মন্ুষ্কে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা:নহে--সকলেই 
অবিরত ছুঃখভোগ করিতেছেন এবং পরের ছুঃখভোগ  দেখিতেছেন। জীবের কাধ্য 
মাত্রই কেবল ছুঃখমোচনেৰ চেষ্টা । যিনি কেবল জীবের মঙ্জল!কাতসণা, ততকর্তুক এরূপ 
তুঃখময় সংসার স্ই হওয়া অসগ্তব। এসম্বন্বে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির 
মন্ান্ববাদ করিতেছি । মিল্‌ বলেন 

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহ] ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের 
ছুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই 1% ধীহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের 
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১৯৮ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের 
৬ রঃ সে রি খ্ সদ € 
মে যাহারা মতবেপরীতাশুন্য, তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে 
ঘ পব্রানরে ি টি টির ০ ০৫ 

কঠিনভাবাপর করিয়া স্ভির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে 
দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মন্ুযষ্যের সুখ তাহার অভিপ্রেত ; তাহাতে বুঝায় যে, 
টিটি রিড রারো নর 
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মনুষ্যের ধন্মহি তাহাব অভিপ্রেত; সংসাব হুখেব হউক না হউক, ধর্শোব সংসাব বটে 
এইবপ ধর্মানীতিব বিকদ্ধে যে সকল অপত্তি উত্থাপিত হইতে পাবে, তাহা! পবিত্যাগ 
কবিযাও ইহা বলা যাইতে পাবে যে, স্ুল কথান মীমাংসা ইহাচত কই হইল? মনহৃষ্যেব 
সখ, স্থষ্টিকর্তাব যদি টদ্দেশ্য হয, তাহা হঈলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণবাপে বিফলীবৃত 
হইযাছে, মন্ুষ্তেব ধর্ম তাহাব যদি উদ্ধেশ্বা হয, তব শে টদ্দেশ্বাও সেইঝপ সম্পূণ বিফল 
হইযাছে। স্থপ্টিপ্রণালী লোকেব ম্খেব পঙ্ষে যেধাপ অনুপযোগী, পোকেব ধনের পক্ষে 
ববং তদধিক এন্থপযোগী। খাদ স্টিল নিষম ্যাষমুলক হই" এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান 
হইতেন, তবে নংসাবে মেঢকু স্খখ দুঃখ আছে, তাহ বাত্তিশিক্শেনের আগা তাহাদেশ ধর্মী 
ধ্মেনে তাবতম্য অগ্নুসানে পর়িও। কেহ অন্যাংপ্গা অধিকওণ ছুদ্দিযাকাবী না হইলে 
অধিকতন ছঃখভাগী হঠঙ এ, অকারণ শাণ মন্দ বা ভাল্গাযান্বগহঠ সপ্সাব স্থান পাইত 
না, সব্বা্গসম্পনন নৈতিক উপাখযানবৎ গঠিত নাঠাকব আশ্গখভুলা মন্থুযাজীব* 
অতিবাহিত হইত । আমলা যে পৃথিবীতে বাস কপি, তাহা মে উপধিবধিত বীত্যিক নহে, 
এ বিষযে কেহই অধ্বীকাব করিত পাবেন না, এব” এহঝপ ইহলেকে মে ধর্মাপর্মেপ 
সমুচিত ধ্ল প্ষি থাকে, লোকীন্তনে তাহান পরাশাণন আবশ্বাক, পণ্কাশের অস্ত 
সম্বন্ধে ইহাই গু4ত+ প্রম।ণ খলিষা প্রবুত্ত হইয়া থাক । এপ প্রমাণ প্রমোগ ববায। 
অবশ্য স্বীরত হয যে, এই জগাঙের পঞ্ছতি শাবিচাপের পতি, মদ্বিচাবের পদ নহে | 
যদি বল যে, ঈশ্ববেন কাছে শখ %খ এমন গথশীয শহে যে, তিনি তাহা গুণ] গ্রাব পুবস্কাব 
এবং পাপাগ্নাব দণ্ড বলিষা ব্যপহাব কবেণ, বণ” ধষ্মহ পবমার্থ এবং অধশ্মই পবম আনথ, 
তাহা হইলেও শিঙাস্ত পক্ষে এই ধঙ্মীধর্্ যাহার শেমন কর্ম, তাতাকে ১ পরিমাণে দেওয়া 
কর্তব্য ছিল। তাহা এ] হইযা, কেপ্থা ভনাদেযেহক্ পু লোকে মরবপ্রদার পাপাসত্ভ, হয ) 
তাহাদিগেব পিতু মাতৃ দোষে, সমাজেব দোসে, নানা অলভ্ধা ঘটশাব পোযে এপ হখ 7 
তাহাদের নিজদোষে নহে । ধর্মপ্রচবক বা দাশাণকদিগেব ধর্মোনা।দে গুতাশ৬ সম্বন্ধে মে 
কোন প্রকাব সঙ্কীরণ বা ধিকৃত মত প্রচার হইযা থাকুক | কেণ, বোন একা মতান্বসাবেই 
প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দযাবান ও সব্ববশক্তিমাণেক ৩ কাধাখুঝপ বলিযা স্বীকাৰ করা 
যাইতে পাবিবে না 1৮৭ 

এই সকল কথা বলিযা মিল্‌ যাহা বলিষাছ্বেশ, ত'হাব এমত অথ কঙ্গা যায যে, এই 
জগতেব নির্মাতা ব পালনকর্তা হইতে পথক শত্তিন দ্বাবা গ্গাবেব প্রংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন 


* খিঞ্টান্‌ ইউরোপে এ কথ|র উত্তব নাহ। পুনজ্গঞখবাদা ভিশ্রর হাতে মিল ত5 সহজ নিম্ত|ব 
পাইতেন না। 
1 1121 ০% 17412) 1১, 0, 97738. 


৬১০০ বিবিধ প্রবন্ধ-ত্বিতীয় ভাগ 


হইতেছে । এরাপ মত ম্সঙ্গত। মিল এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা 
তাহার জীবনচরিত যে ন! পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে । এজন্য ইংরেজি হইতে 
আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি । 
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যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং 
হারকর্তা স্বতন্ত্র, এমত কগ| অসন্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পথক্‌ সিক্ত 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসণি.ক ভিত্তি পাওয়। গেল 

মিলে তাহা পাওয়া মাইবে না; শিণ্‌ হিন্দ নহেন, হিন্দুর পঞ্ষসনর্থন জন্য লিখেন 
নাই । তিনি শিন্মণকৌশল হইতে ঈশরের অস্তিত্ব নংস্থাপন করিয়াছেন, নিক্্মাতা ভিন 
স্থ্টিকর্তী মানেন না। কিন্ত বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্মীণ মাত্র ; ভৌতিক পদার্থের 
সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি_-জাব উদ্ভিদ বায়ু বারি মৃত্প্রস্তরাদি, 
সকলই সেইরূপে নিশ্মিত; গৃথিবাও তাই; সুয্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, 
নীহারিকা, সকলই ণিম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্মাতার কীত্তি_তাহার হস্তপ্রস্ৃত | 
সচরাচর স্ৃগ্টিকর্তা ধাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্মাতার সঙ্গে তাহার প্রভেদ অল্প। যে 
আকারশূন্য, শক্তিবি শিষ্ট, পরমাণুসমগ্িতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নিশ্মিত কি না নির্মাতার 
হস্তপ্রস্থত কি না-তাহার কেহ অষ্টা আছেন কি না, তদ্দিষয়ে প্রমাণাভাব । এইটুকু স্মরণ 
রাখিয়া, স্থ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নিন্দাতাকে স্থষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে । তাহা 
হউক বা না হউক, ঈদৃশ অগ্ঠার সঙ্গেই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ । অতএব তাহাকে 
পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। 

. মিল্‌ বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্‌, নির্মাতা এবং পালন বা 
রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ ত্বীকার করে 11 
এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, 
রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল ; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা স্থজন, সেই নিয়মাবলীর 
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ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্মীণ বা স্থ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা! বা পালনেরও নিয়ন্তা, 
ইহা সিদ্ধ । 

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর 
ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল 
নিয়মেরই ফল ধ্বংস । যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রঙ্গিত হয়, সেই 
র'সায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্রজানের সংযোগে 
জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে_-শেম দিনে সেই অগ্র্জান সংযোগেই 
তাহা নষ্ট হইবে । অতএব মিনি পালনের শিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের শিয়ন্তা, ইহাও 
সিদ্ধ । 

তবে, পালনকর্তা চৈতন্য, সংহারকর্তী চৈতন্য পুথক, এবপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, 
এ কথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় যে জীবের 
মঙ্গল, জগতে ইহার বনুৃতর প্রমাণ দেখা গা । কিন্তু মঙ্গল তাহার অভিপ্রেত হইলেও 
অমঙ্গলেরই আধিকা দেখা যায়। খাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধিৎ তিনি আপনার 
অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়৷ অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত, বোধ 
হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে 
বল! হইয়াছে । 

তবে এরীপ মতের স্ুল কারণ, পালনে ও দ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি । স্জীন ও পালনে 
যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে শর্ট ও পাতা পৃথকৃ, এরূপ মতও অনঙ্গত 
বোধ হইবে না। 

সজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুশিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ 
হইতেছে । ন্হিলে ডাবিনের “প্রাকৃতিক নির্ব।চন” পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে 
প্রাকৃতিক নিবর্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পরিমাণে জীব স& হইয়া 
থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জাবকুল অত্যন্ত 
বৃদ্ধিশীল-_কিস্তু পৃথিবী সন্ধীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত শা। অতএব অনেকেই জশ্বিয়াই 
বিনষ্ট হয়_অধিকাংশ অগুমধ্যে বা বীজে প্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ বা 
আত্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে থে, তদ্দারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন 
জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিছ্বা অন্য প্রকারে জীবনর্গায় পটু, তাহারাই রঙ্গাপ্রাপ্ত 
হইবে, অন্য সকলে পবংসপ্রাপ্ত হইবে । মনে কর, কোন দেশে বছুজাতীয় এরূপ চঃস্পদ 
আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের 
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বনু বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


গলদেশ কুদ্র, তাহারা কেবল সর্ধবনিযস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে ; যাহাদের 
গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা নিয়স্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উর্দস্থ শাখাও খাইতে পারিবে । 
শতরাং ঘখন খাগ্ভের টানাটানি হইনে-_সর্বনিয়স্থ শখাসকল ফুরাইয়। যাইবে, তখন 
কেবল শীর্ঘক্কন্ষেরাই আঠার পাইবে- তৃ্বস্থদ্গেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ 
হবে । ইহাকেই নলে প্রাকৃতিক নির্বাচন । দীর্ঘস্বঙ্ের] প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত 
হল । হৃথস্বন্ষের বশলেপ হইল । 

প্রাকৃতিক নিবর্ধবাচনের মুল ভিত্তি এই যে, যত জীব স্ষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা 
52৩ পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি 
সামানা পাশ্দে কত সহ অ্ম্ম লীক্ষ জন্মে; একটি ক্ষ্ুদ কীট কও শত শত অণড প্রসব করে। 
নি "গঈ লীজ সা সেই আখ, সবলগুলিই পঙ্ষিত তয়, তবে অতি অল্পকাল মাধা সেই 
এক লগে ১ ন। সেই একটি কীটেন পৃথিবী আম 5য়, অন্য এগ বা আন্য জীবের স্থান হয় 
১1 ঘাদ কোন কাঁট প্রতাহ দ্ুটটি আগ 'গরসবধ করে (ইহা অন্যায় কথা নতে ), তবে দুই 
দিনে সেই কীট-সম্থ'ন হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিশে মোলটি, দশ দিলে 
সহআাধিৰ, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষেপ অধিণ কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কাট 
হইবে, ৩]হ| শুভক্কর হিসাব করিয়া উঠিতি পারেন না। মন্ুখের বহুকাল ধিলক্বে এন 
একটি সন্গান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; 
অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে মে, পঁচিশ বৎসরে মন্ধয্ুসংখ্যা দ্বিগুণ 
হইয়াছে । যদি সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয়, তবে হিসাব করিলে দেখা খাইবে ঘে, সহ 
বৎসর মধো পৃথিবীতে মন্্রঘ্ের দাড়াইবার শ্বাণ হইবে শা। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী 
কোন জীবই নহে? মন্তুযুও নহে । কিস্ত াবিণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি 
নুণকঞ্েও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭1 বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী স্স্তত 
হইবে। এমন কোন বর্ষঞীবী বুক্ষ নাহ মে, হাহা হইতে বৎসরে দ্বহটি মাত্র বীজ জন্মে না। 
লানয়স্‌ হিসাব করিয়াছেন যে, ষে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা 
পাহলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎস্রে দশ লক্ষ বৃন্দ হইবে 1% 

এক্ষণে পাঠৰ ভাবিয়া দেখুন, একটি বাত্বীকুবৃক্ষে কতগুলি বার্থাকু--পারে ভাবুন, 
একটি নার্ভাকৃতে কতগুলি বীজ থাকে । তাহা হইলে একটি বাত্বাকুরক্ষে কত অসংখ্য বীন্ব 
জন্মে, ভাহা স্থির করিবেন । সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বাষিক দুইটি বীজ হইতে 
বিংশতি বংসরে দশ লক্ষ বৃদ্ধ হয়, খেখাশে বৎসর বৎসর প্রতি বক্ষরে সহত্র সহঅ বার্থাকু- 
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বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্াকুবৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা 
করিতে পারে ? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বঙ্গেও এরাপ। যে পরিমাণে স্থষ্টি, তাহার সহআংশ রক্ষিত হয় না । যদি 
অষ্টা এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহ|র পালনে অশক্ত, তাহা এও প্রচুর পরিমাণে 
স্প্তি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের স্বষ্টি করেন 
কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় 
পা যে, আষ্টা ও পাতা এক, এ কথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক, পাতা পথক, এ কথা বলাই 
সঙ্গত? 

ইহার একটি উত্তন আছে -জীবপবংসের জন্যা একজন সংহারকণ্ঠ। কল্পন। করিয়াছ। 
স্ঠ্ জাবের স্বংস তাহার কাধা-যত স্ষষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় 7, ইহ ভাহারই কাধা। 
পাতা 'এবং সষ্টিকত্তা এক, কিন্তু তিণি যত স্যষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, 
তাহার কারণ, এই সংহারকর্তাব শক্তি । নচেৎ সকলের রক্ষা যে ঠ্াহার অভিপ্রায় নহে, 
এমত কল্পনীয় তে । যেখানে তিনি সর্ধশক্তিমান্‌ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি 
যে সকলে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত ; সকলেব রক্ষা যে তাহার অভিপ্রেত 
নহে, উহ বলিতে পার না। উত্তর এই | 

হারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, ভগতে গে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে 
সকলেপ, অথবা সেই সংহারিকাশত্তির অ।লোচনা করিলে ইঠাই সহজে বুঝা যায় যে, এ 
জগতে অপরিমিতসংখাক ক্তীব রক্ষণীয় নহে-_অতএব অপরিগিত জীবস্থটি নিক্মল ! সামান্য 
নননুয়ের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ কথা প্রাপণীয় । অতএব ঘিনি অঙ্টা ও পাতা, তিনিও হহা 
অবশ্য বিলক্ষণ জানেন । না জানিলে তিনি মন্তৃাপেনন আদুরদশী | কিস্তু তিনি কৌশলময় 
_জীবস্থজনপ্রণালী অপুর্ব কৌশলসম্পন্ন, ইশার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে । ধীহার এত 
কৌশল, তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাহ|কে অদূরদর্শা বলিয়া! স্বীকার 
কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্াপ্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না) 
কেন না, অবূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসন্তব । তবে বলিতে হইবে যে, তিনি 
জানিয়া নিষ্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত । দূরদর্শী চৈতন্য ষে নিচ্ল স্যষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত 
বোধ হয় না। কারণ, নিক্ষলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইত পারে না। 

অতএব ইহ] সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবস্টরি তাহার ক্রিয়া নহে । এ জন্য 
পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতগ্তকে স্থষ্টিকর্তা বলিয়া কল্পন। করা অসঙগত নহে 7 

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, আঙ্টা ও পাত! পুখক্‌ স্বীকার করিলে এ অবশ 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শ্রষ্টা নিষ্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত ; দূরদর্শা চৈতন্য নিঙ্ষল কাধ্যে 
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প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা 
করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে অআষ্টা যদি পৃথক হইলেন, তবে কষ্ট জীবের রক্ষা তাহার 
উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচন! করিবার আর কারণ নাই। স্যষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায় ; 
এবং স্থা্ট হইলেই তাহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল- রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের 
নিক্ষলতা নাই । 

অতএব অগ্টা, পাতা, এবং হত্তা পৃথক পুথক চৈত্তন্ত, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত 
এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে--ইহাই হিন্দুধন্মের নৈসগিক ভিত্তি, এবং এই অজ্রগ্ঠা, পাতা ও হর্তী 
্রহ্ধা, বিষুর, মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত । কিন্তু এততসম্বন্গে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার 
আছে। 

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে, এহ ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন 
হইয়াঙ্তে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে. ভারতীয় ধন্স্থিপকগণ এইরাপ ?বজ্ঞানিক 
বিচার করিয়। ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষুও 
রুদ্রাদ হইতে । বৈদিক বিঞু। রুদাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্গ নহে, ইহার ঘথেষ্ট প্রমাণ বেদেই 
আছে। কিস্ত পাতৃত্ব হর্তৃত্ব শর্তের আচনাও বেদেই আছে । তবে অদ্ধিতীয় দর্শনশাস্ত্রনিৎ 
ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই ভ্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উত1 বদ্ধমূল, 
ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা কমা কর্তব্য যে, উহার স্থদুঢ নৈসগিক ভিত্তি আছে। 
লে।কবিশ্ব(সের সেই গুঢ় ৫নসগিক ভিত্তি কি, তাহাই আমরা দেখাইলাম । 

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই জ্িদেবোপাসনার নৈমগিক ভিত্তি আছে বটে, 
কিন্ত আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়] যায় না যে, 
তন্দ্ারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বার] প্রমাণীকৃত বলিয়। স্বীকার করা যায়। প্রমাণে 
ছুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়। 

প্রথম এই যে, জগতের শির্্মাণকৌশলে চৈতন্থাযুক্ত নির্মাতার অস্তিত্ প্রমাণ হইতেছে, 
এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়। সংস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু প্রথম 
শ্বত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নির্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম 
হয়; সেই ভ্রান্ত জ্কানেই আমরা নির্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ নির্মাতার অক্তিতর 
বেজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । নির্মাতার তাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমর] সংহারকর্তা, এবং পৃথক 
পৃথক্‌ শ্রষ্টা পাতা! পাইয়াছি। যদি নির্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের 
মধ্যে কাহারও অন্তিত্ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । 

দ্বিতীয় দোষ এই যে, স্থজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই 
শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে স্বজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই 


ব্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ২৭৫ 


নিয়মের ফলে ধংস | নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক সঙ্কল্প করা প্রামাণা নহে। 
আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা প্রামাণ্য । আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য 
বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত । যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে বা মাহা কেবল সঙ্গত, তাহা মৃতরাং 
প্রামাণিক, ইহা বল! যাইতে পারে না। 

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ব্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, 
তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা ঘায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা 
আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র নৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্গাত বিমু মহেশ্বর, 
প্রতোকেই কতকগুলি ন্ভুত উপন্য।সের নায়ক । সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসগিক 
ভিত্তি নাই | ঘিনি ব্রহ্মা বিষু' মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নিবের্বোধ বলিতে পারি না; 
কিন্ত তাই বলিয়] পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোণ কারণ আমরা শির্দেশ করি নাই । 

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্থিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা। মথার্থ) কিন্তু ইা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলশ্গিত খি, ষটধর্মাপেক্ষা, 
হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞাণসঙ্গত এবং শৈসগিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক 
না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে । কিন্তু খি.স্টায় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে 
নিশ্বাস যে নিচ্ছানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিল্-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুর্দিগের 
মত কম্মফল মানিলে বা হিন্দুরদিগের মায়াবাদে তাহ] বিজ্ঞানসম্মত হয় । া 

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়৷ সব্ধবত্র, সব্বকাধ্যে, 
এক অনন্ত, অচি্তনীয়, আজ্দেয় শক্তি আছে--ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মা- 
স্বরীপ। সেই মহাবলের মস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তছৃদ্দেশে ভক্তিভাবে 
কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি । 


বজদর্শনের পত্র-সুচনা*' 


খাহা্প। বাঙ্জালা হাবায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের 
বিশেষ রুষ্ট । তাহারা অত যু করুণ না কেন, দেশীয় কৃতবিছ্ট সম্প্রদায় প্রায়ই 
'&াভ।পিগের পণ] পাছে বিখুথ । হংরাজিপ্রিয় কুতবিগ্ঠগণের গায় স্তিরজ্ঞান আছে যে, 
তাহাদের পাণেই বোগা কিছুই বাঙ্গাল। ভাগায় লিখিত হইতে পারে না। তাহাদের 
সিমের বাঙ্গালা 'শাষাপ লেখকম'তত্রই হয় হ বিষ্াবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য ; নয় ত 
রাড 'গঞ্ছের আলবাদক 1 ভাঠ!তদর বিশ্বান গে, যা! কিছু বাঙ্গালা ভাদায় লিপিবদ্ধ হয়, 
তাহা হয় ত তপাঠা, নঘ ও চান ইংরাজি শাস্কেব ভায়।মাদ ; ইগনাজিতে মাহ। আছে, তাত 
শন বঙ্গ।লাম পিয়া আফ্মাবসানশার পিসোজন কি সঙছে কালো চাম ছার অপরাধে 
ধ্| পড়িয়া মামর। শানাধপ সালে গা বেডাইতেছি, বাজালা পড়িয়। কবুলজবাব 
কেন দিব £ 


[২%৩ন% পানি তাভিমা,িদিগের “ভাষায়” যেরাপ 
আছ, তদ্বিনয়ে কির চাক্যকতা শাহি । শীহারা শদিষয়ী লোকও তাভাদিগের 
পক্ষে সব হামাস সমান । কান ভাষার বি পড়িবার ভাহাদের অবকাশ নাই । ছেলে 


পি 


সচল টি বহি পড়া আর াশমলণ জখার ভার ছেলের ঈপর। স্তরাং বাঙ্গাল। 


ঠংবাডিওক্রুদি/দপ এই পাপ । 


গদি গুণে কেবল নশ্াল স্কুলের ভাত, গ্রামা লিষ্ঠালয়ের সঙডিত, আগ্রাপ্তবয়ঃপৌর-কন্া, 
এব? কোন কান শিফষম্ট্ী রসিকতা-বাবসাধ়ী গুধষেন কাছে আদর পায়। কদাচিৎ ছুই 
এক শখ কুতবি্ক সদাশঘ মহাত্বা খঃঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপণ বু। ভমিকী পযাস্ত পাঠ করিয়। 
বিড্োতৎসাহা বলিয়া খাতি লাত কবেশ । 

লেখা গড়ার কথ। দুরে থাক, এখন মব। সম্প্রদায়ের মধো কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় 
ন]। বিছা।লোচনা ইংরাডিতে । সাধারণের কাধ, মিটিং, লেক্চর্‌, এড্রেস্‌, প্রোসিডিংস্‌, সমুদার 
ইংরাজিতে । যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেশ, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন 
মোল আনা, কখন সার আগা ইংরাকি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই 
বাঙ্গালায় হয না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, 
সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে । আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে 
দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাঁজিতে পঠিত হইবে । 


* এই প্রবন্ধ পুনমু্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথ! আছে, তাহার পুনরুক্কি 
এখনও প্রয়ৌজনীয় । ১২৭৯ খৈশীখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। 


বজদর্শনের পত্র-সৃচন। ২০৭ 


ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইতরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জনের 
ভাষা. তাহাতে আবার বন্ুধিগ্ভার মাধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপাজ্জনের একমাত্র 
সোপান ; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অন্নুশীলণ করিয়। দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভূত্ত 
করিয়াছেন । বিশেষ, ইংরাক্িতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে 
ইংরাজের নিকট মান মর্ধাদা হয় নাঁ; ইংরাজ্জের কাছে মান মযাদা না থাকিলে কোথাও 
থাকে না, অথবা থাক] না থাক! সমান । উতরাজ নাত! ৭] শনিল, সে অরণো রোদশ ; ইংরাজ 
যাহা না দেখিল, তাহা ভশ্মে ঘৃত 


৫ 


আমর ইংরাজি বা ইংরাকের দ্বেষক নাহ । ইক! বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে 


এ দোশর লোবের ঘত উপকার হইয়!ছে, ঠংবাতি শিগ্াত তাহার মধো প্রধান । অশস্ত- 


০ 
গু 
৭7 


নন্্রপ্রস্ততি ইংরাজি ভাষা? যতই অহ্থশীলন হয়, তই ভাল | শান বলি, সমাজের মঙ্গল 
আুন্যা পতকপ্খুলি সামাজিন কমা বাজপকফখদিগের ভাগাতেত্ সম্পদ হওয়া আবশ্বাক | 
ভামাদিগের এনশ অশেকগ্ুলিন খা আছে, মাহা বাজপ্রষদিগকে বুঝাহতে হইবে। 
.স সকল কথা ইংরাজিতেই পত্তবা | এমন আনেক কপ! আছে সঃ হাহা কেবল নাজ!লীর 
জন্য মাহে; সমস্ত ভারতবষ তাহার ্রাতা গপয়া উচিত । সে সকল কথা হংরাজিতে ৭। 
ললিলে, সমতা ভারতখয বুনিবে কেশ? ভারতবষাঁথ মানা জাতি একমত, একপরামর্শা, 
একোগ্যোগ। শা হইলে, ভারতনর্ষেণ ঈহ্তি সাই । এহ মন্তেকা, একপরামশিত, একো ষ্ঠম, 
কেবল ইংরাঞ্ির দ্বারা সাহ্নীয ; তেন না, এখন অংস্কত লুথু ঠঈয়াছে ৷ বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্র, 
তৈলজী, পঞ্জাবা, ইহাদিগের সাধারণ মিলনউমি ইংরাজি হারা এই বজ্জতে ভারতীয় 
একোর গ্রন্থি বাধিতে হইবে ক আতএব নঙ দুর হংপজি চলা আবশ্বাক, তত দুর চলুক । 
কিন্ত এবেবাবে ইতরাড হইয়। বসিলে চলিনে 11. শাঙ্গালী কখন হখপাজ হইতে পাত্রিবে না। 
বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাড আনে গণ গুণবাণ, এবং আনেক সুখে সখ; মদি এহ তিন 
কোটি বাঙ্জালী হঠাৎ তিন কোটি ইংহাজ হইতে পারিত, বে দস মন্দ ছিল না। কিন্ত 
তাহার কোন সম্ভাবনা নাত ; আমরা শত হংরাক্ছি পি, খত গংর!জি কি শা যত ইংরাজি, 
শিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগেপ মত সিংহের চশসিরাপ হহবে মাত । ডাক 
ডাকিবার সময়ে ধরা পড়ি । পাঁচ সাত হাজার একণ হংপাজজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব 
কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হচ্চে গাটি রাপ। ভাল । প্রস্তরময়ী সুন্দরী 
মৃত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা৷ বহ্ানারী জীবনযাঞার হুসহায় । নকল ইতরাজ অপেক্ষা খাটি 
বাঙ্গালী স্পহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন 





* এখানে যাহ] কথিত হইম্ব'ছে, কংগেস এখন তাহ (সিদ্ধ কবিতনছেন | 
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কখন খাটি বাঙ্গালীর সমুদ্তবের সম্ভাবনা নাই । যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবস্ত বাঙ্গালীরা 
বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন 
সম্ভানন] নাই । 

এ কথা কুতনিগ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যেউক্তি 
ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জম বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে 
তাহা হৃদয়ম না করিতে পারে? যদ কেহ এমত মনে করেন যে, সশিক্ষিতদিগের 
উক্তি কেবল স্বশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথ! নয়, তবে 
তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত । সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 
সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কম্মিন কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় 
ন|। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে 
না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথ৷ 
দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই । 

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্টর্‌ ডৌন্” করিবে ।% এ কথার 
তাৎপর্যয এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ম্ুুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর 
লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই ; তাহার। কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া 
উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিয় স্তর পধ্যস্ত সিক্ত 
হয়, তেমনি বি্ারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপবি স্তরে ঢালিলে, 
নিয় স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পধ্যস্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাট! একটু সরস 
হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের 
উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এত কাল ওক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ 
উদ্ধার করিবেন । কেন না, তাহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পধ্যন্ত রসার্জ হইয়া উঠিবে। 
ভরসা করি, বোডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা 
কথাটা মনে রাখিবেন । 

মে যাহাই হক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিষ্ঠা যে এত দর 
গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্ভা, জল বা ছুপ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে 
নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্ধ হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে 


* উচ্চ শিক্ষ| উঠাইয়! দিবার কথাট। এই সময়ে উঠিম্াছিল | তছুপলক্ষে এই কথাটা] উঠিয়াছিল। 
উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কণা বলিতেন। 
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অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি এ ছুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, 
বিদ্বানের ভাষ মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে? 

প্রধান কথ এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শী এবং নিম্ন শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে পরস্পর সহ্ৃদয়তা কিছুমাত্র নাই । উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিগ্য লোকেরা, মুখ 
দরিদ্র লোকদিগের কোন ছুঃখে ছুঃখী নহেন। মুখ দরিড্রেরা, ধনবান্‌ এবং কৃতবিগ্ভদিগের 
কোন ব্ুখে স্বখী নহে। এই সন্গদরত|র অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান 
প্রতিবন্ধক |। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে । 
উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে 
পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শর্তিমন্ত বাত্তিরা অশত্তদিগের দুঃখে ছুঃথী, 
সৃখে সখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর 
সাধারণ উদ্ধত না হইল, তবে যাহারা শক্তিমন্ত, তীাহাদিগেরহই উন্নতি কোথায়? এরাপ 
কখন কোন দেশে হয় নাই যে, £তর লে।ক চিরকাল এক অনশ্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের 
অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাছের বিশেষ উগ্তি হইয়|ছে, সেই সেই 
সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকর্ছ, বিমিশ্রিত এবং সহইদয়তা-সম্পন্ন । যত দিন এই ভাব 
ঘটে নাই-যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি পটে নাই । যখন উভয় 
সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্ত) হইল, সেই দিন হইতে শ্রাবৃদ্ধি আরম্ভ । রোম, এথেন্স, ইংলগু. এবং 
আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল । সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্গাস্তরে 
সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার 
উদাহরণ স্পাটা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ । এথেন্স, এবং স্পার্টা ছুই প্রতিযোগিনী 
নগরী। এথেন্দে সকলে সযান; স্পা্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। 
এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার স্থ্ি হইল-_ঘে বিগ্তাপ্রভাবে আধুশিক ইউরোপের এত 
গৌরব, এথেন্স, তাহার প্রস্ততি । স্পার্টা কুপক্ষয়ে লোপ পাইল । ফান্সে পার্থক্য হেতু 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লরব আরম্ভ হয়, অগ্ঠাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও 
তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপাডার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। 
হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক 
মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন । মিশর দেশে সাধারণের 
সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোগ্রতি লোপ । প্রাচীন ভারতবর্ষে 
বর্ণগত পার্থক্য । এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ ধর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর 
ভেদ জম্মিয়াছিল, এরাপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্ট৪ কোন দেশে হয় 
নাই। সে সকল অমঙগলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই । এক্ষণে 
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বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে । ছুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে 
অন্যপ্রক।র বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। 

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। স্শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়- 
সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মন্ম 
বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংঅবে আসে না। আর, 
পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সন্গদয়তা, লেখকের বা পাঠকের ক্তঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে 
গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা 
থকে ঘে, স।ধারণ বাঙ্গালী তাহা পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই 
তাহাদিগের সহিত তাহার সঙ্গদয়তার ভাভাব ঘটিয়] উঠে 


যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উত্ভি বাঙ্গালা ভাবাতেই হওয়া কণ্তব্য, আহ! 
আমরা সবিভ্তারে বিবৃত করিলাম । কিন্তু রণা-কালে ব্রশিঙ্গিত বাঙ্গালার বাঙ্গালা ভাষা 
ব্যবহার করার একটি' বিশেষ বিদ্ু আছে। 9শিগিতে বাঙ্গালা পড়ে না। ম্বৃশিগ্ষিতে 
বাহা পড়িবে না, তাহ। শ্রশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। 

“আপরিতোষা দ্বিদ্ষাং ন সাধু মন্তে প্রযোগবিজ্ঞানমূ।” 

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাধী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষা। যশঃ, 
স্বশিক্ষিতের মুখে । আশ্যে সদসৎ বিচারক্ষঘ নহে; তাহাদের নিকট যশ হইলে, তাহাতে 
রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। স্ুশিক্ষিতে না পড়িলে ম্ুশি্দিত ব্যক্তি 
লিখিবে না। 

এ দিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্জালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপনি 
বাঙ্গালী- বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?” তিনি উত্তর করেন, 
“কোন্‌ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি ।” আমরা 
মুক্তকণে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই । যে করখানি বাঙ্গালা রচনা পাঠ্যযোগা, 
তাহা ছুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যাঁর। তাহার পর ছুই তিন বংসর বসিয়া 
ন। থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্জালা রচনা পাওয়া যায় না। 

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার গ্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। 
সথশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গাল। রচনায় বিমুখ বলিয়া স্বশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গাল! রচন! পাঠে 
বিমুখ । সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা 
রচনায় বিমুখ । 


বজদর্শনের পত্র-স্থচনা ১১১ 


আমরা এই পত্রকে স্শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ব করিব। যত 
করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্বের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম 
উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিগ্ক সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ 
করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্থাবহস্বরূপ বাবহার করুন। বাঙ্গালী 
সমাজে ইহা! তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্বোৎকর্ষের পরিচয় দিক । 
তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ভাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব 
নিরাকরণ এই পরের এক উদ্দেশ্য । আমরা মে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, 
পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা 
কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গললাধনার্থ স্থ্ট হর নাই । 

আমরা কৃওবিগ্ঞদিগের মনোরঞ্জনাথ যত্ব পাব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচশা করিবেন 
না যে, আমরা আপামর সাধারণেব পাগোপযোগিতা-সাদনে মনোযেগ করিব না। 
যাহাতে এই পত্র সবর্বজনপাগা হয়, তাহা আ|মাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য । যাহাতে সাধারণের 
উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নাতি দিদি হইতে পারে শা, ইহা বলিয়াছি। যদি এই 
পত্রের দ্বারা সব্ধপাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্গল্প না বরিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বুথা কার্ধ্য 
মনে করিতাম । 

অনেকে নিনেচনা করেন থে, বাশকের গাগোপযোগ। অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই 
সাধারণের বোধগম্য বা পাঠা হয় মা। এই বিঙ্ছাসের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা লিখিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের রচনা কেহই পড়ে শা। যাহা সুশিঙ্দিত ব্যতিত পাঠোপঘোগী 
নহে, তাহা কেহই পঠিবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; ঘে না বুঝিতে 
পারে, সে বুৰিতে যত্র করে। এই যতই সাধারণের শিক্ষার মুল । সে কথা আমরা স্মরণ 
সাখিব। 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সঙ্গগয়তা সন্বদ্ধিত হয়, 
আমরা তাহার সাধ্যান্থসারে অনুমোদন করিব । আরও অনেক কাজ করিব বাসনা কলি । 
কিন্তু যত গর্জে, তত বর্ষে না। গর্জনকারী মাত্রেই পক্ষে এ কথা সত্য । বাঙ্গাল৷ সাময়িক 
পত্রের পক্ষে বিশেষ । আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নৃতন উদাহরণন্বরূপ হইব 
না, এমত বলি না। আমাদিগের পুর্ধতনেরা এইরূপ এক এক বার ৩ কালগঞ্জন করিয়া, 
কালে লয়প্রাপ্ত হুইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। 
যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিত্ধল 


২১২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিছ্ছল হইবে না। যে সকল নিয়মের 
বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকলে পত্রের জন্ম, জীবন, এবং 
মৃত্য তাহারই প্রক্রিয়া । এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙজ্ঘ্য সামাজিক 
নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম এ অলঙ্ঘয নিয়মের অধীন। কালজোতে 
এ সকল জলবুদধদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শশ কালআোতে নিয়মাধীন জলবুদ্ধদন্ঘরূপ ভাসিল 
নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাম্পদ 
হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিশ্ষল হইবে না। এ সংসারে জলবৃদ্ধ দও নিষ্ষারণ বা 
নিচ্ষল নহে। 


সীত 

[১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতশিনয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত ছয় | তাহার কিন্পদংশ ৮জগদীশনাথ 
রায়ের রচিত । অবশিষ্ঠ অংশ আমার বচন] । যক্ট্রক আমার র৮না, তাহাই শামি গুনমুর্িত কথিলাম। 
ইহ] প্রবন্ধর ভগ্র।ংশ হইলেও পাঠকের বৃঝিবার কই হইবে 711] 

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, স্বরবিশি্ট শঙখই সঙ্গীত। কিন্ত 
স্বর কি? 

কোন বস্তুতে অপর বস্তর আখাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাগু- 
মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্খস্থ বায়ও কম্পিত হয়।' যেমন 
সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভুত হইয়া! 
চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বামুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে 
থাকে । সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধো প্রবিষ্ট হয় । কর্ণমধো একখানি শৃক্মা চম্ম আছে। এ 
সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্োপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি 
দ্বারা শ্রাবণ স্নায়ুতে নীত হইয়! মস্তিদমধো প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দাহুভব 
করি । 

অতএব বায়ুর প্রকল্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ । বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, 
যে শবে প্রতি সেকেখ্ডে ৪”,০০০ বার বাগুর প্রকম্প হয়, তাহা! আমরা শুনিতে পাই, 
তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মস্তর সাবতি অবধারিত করিয়াছেন ঘে, প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৪ বারের শ্যনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে সে শব্ধ আমরা শুনিতে পাই না। এই 
প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। ছুইটি প্রকম্পের মধ্যে গে সময় গত হয়, তাত] যদি 
সকল বারে সমান থাকে, তাহ] হইলেই স্বর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র 
_-শব্বপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই স্বর জশো। যে শব্দে সেই সমতা! নাই, তাহ! স্থররূপে 
পরিণত হয় না। সে শব্দ “বেস্থর” অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র । তালই সঙ্গীতের সার। 

এই স্থুরের একতা বা বনুত্বই সঙ্গীত। বাহা নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু 
তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি। 

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উতকর্ষের কোন অংশে 
অভাব বা কোন দোষ আছে । কিন্তু নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কর্সীনা করিয়া লইতে 
পারি--এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার 
প্রতিমুণ্তির স্জন করতে পারি । যথা, সংসারে কখন নির্দোষ ুন্দর মনুম্য পাওয়া যায় 
না; যত মঙ্টুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্ত সে সকল দোষ ত্যাগ 
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করিয়া, আমরা নুম্দরকাস্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মৃষ্তির কল্পনা 
করিতে পারি । এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়। নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। 
এইরাপ উৎকর্ষের চরম স্থষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্ট | 

যেমন সকল বস্তরই উৎ্কর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শবেরও তদ্রপ। বালকের 
কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তার সার। বক্তৃতা 
শুশিয়া ঘত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে শ্বরভঙ্গী নাই। 
সে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণঠতঙ্গীতে তাহা 
অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা 
এত আহলাদ ব্যস্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহলাদ জানাইবার জন্য 
রচিত সুদীর্ঘ বস্তায় তাহার শতাংশ পাওয়৷ যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণভঙ্গীর 
গুণে। সেই কগউঙ্গীর অবশ্বা একটা চরমোতকর্ষ আছে । সে চরমোতকর্ষ অত্যন্ত সুখকর 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। 
কঠতঙ্গীর সেই চরদোত্কর্যত সঙ্গীত। কঠভঙ্ী মনের ভবের চিন । অতএব সঙ্গীতের 
দ্বারা সকল প্রপ্ণার মনের ভাব প্রকাশ করা যায় । 

ভক্তি, প্রেম ও আহলাদ-বাচক মঙ্গীত, অঞ্ল সনয়ে, সকল দেশে, সব্বলোকমধো 
আছে। কেনল খলতা-বাঞ্জক সঙ্গীত নাই | যাহাতে রাগদ্বেনাদি প্রকাশ পায়, সে সকল 
শব গীতমধ্যে মতে । রণবাগ্ধ প্রড়তি আছে সত্য, কিন্ত এ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাঁচক 
নহে ; কেবল উতৎসাহ-বদ্ধক মান্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অংঙ্কার প্রতি খলভাবের 
বর্ণনা গাতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র ; বুঝাইয়া 
শা দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক 
গীত আছে, গীতমধো তাহা অতি মনোহর | কিন্তু শোক ক্রুরভাব নহে; ভক্তি ও 
প্রেমবাচিক । 

অতঃপর রাগ রাগিণী জম্বন্ধে কছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি 
দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটা দেবতা হইয়াছেন, সেইরাপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ 
রাগিণা- হইতে অন্তত কক্সনার প্রভাবে, অসংখ্য উপয়াগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির 
গহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্ত। হিন্দুর্দিগের বুদ্ধি অত্যন্ত 
কল্পনা-কুতৃহলিনী । শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। 
প্রাকৃতিক বস্ত বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পুথিবী দেবী; শাকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, 
সূর্য্য, চন্দ্র, বাযু-_সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী । দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের 
ম্যায় রূপবিশিষ্ট ; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বার! 
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প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের স্প্টিকর্তা এক জন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা 
যাইতেছে যে, ঘটপটাদির স্য্টিকর্তা সাকার, হত্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রঙ্গাও 
সাকার, হত্তপদার্দিবিশিষ্ট১ বেশির ভাগ চতুশ্মুখ । তবে তাহার একটি ব্রহ্গাণীও থাকা 
চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল । খঝধিগণ তাহার পুত্র হইলেন। হংস তাহার বাহন 
হইলেন, নহিলে-_গতিবিধি হয় কি প্রকারে-ত্র্গলোকে গাড়ি পালকির অভাব । 
কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তষ্ট নহে। মন্বষ্বেরা কাম তেশধাদিপরবশ, মহাপাপী। 
ব্রক্মাও তাই । তিনি কন্যাহারী । 

যেখানে স্ৃগ্টিকত্ড। প্রভৃতি অপ্রমেম পদাথ” আকাশ, প্ঞ। গিরি, নদী প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক পদার্থ, অগ্নি, বাঘু প্রস্ততি প্রাক্চতিক শরিয়া কাদা মনোবৃত্বি,এ 
সকল মুগ্তিবিশি্, পৃত্রকলত্রাদিযুক্ত, সব্বরিময়ে মনৃঠাপ্রকৃতিসম্পন। হইলেনত সেখানে 
সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? শ্ৃতরাং তাহারা সাকাৰ, সংসারী, গৃহী হইল । 
রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে । ব্বাগেরা 
কুলীন ব্রাঙ্ছণ--পলিগেমিষ্ট* এক এক রাগের ছয় ছয় বাগিশা। সঞ্গাতধিদেরা ইহাতেও 
সন্ত নহেন। রাগঞ্চলিকে “বাবু” করিয়া তৃলিলেন। তাহাদের রাগিণীর উপর 
উপর।গিণীও হইল । যদি উপরাগিণা হইল, উপরাগ না হয় কেশ? তাহাও হইল। 
তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণা, সকলে ম্বখে ঘরকমা করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি জখিল । | 

কিন্ত এ কেবল রহস্য মহে। এই রহস্তের ভিতর বিশেষ সার আছে। রগ- 
রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকত্চামাত্র নহে । শবশক্তি কে না জানে? 
কোন একটি শব্বিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেন ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা 
সকলেই জানে । আবার কোন দৃশ্য বন্ত দেখিয়াও সেই হব উদয় হইতে পারে। 
মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার আন্দনপধশি শুনিলাম । মনে কর, এ 
স্থল আমর! পোদন্কারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ব্রন্দনধ্বশিহই শুনিতে 
পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া মামাদিগের মনে শোকের আ।বিভভাব হইল । আবার যখন 
সেইরূপ রোদনান্বকারী স্বর শুনিব__ আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে-সেইরূপ শোকের 
আবির্ভাব হইবে । 

মনে কর, আমর] অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া মাছেন। 
কাদিতেছেন না__কিস্ত তাহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা শন্থভব 
করিতে পারিলাম ! সেই সন্তাপরিষ্ট মান মুখমগ্ুলের আধিব্যন্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত 
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রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরূপ ক্রিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই 
শোক মনে পড়িবে-হদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে । 

অতএব সেই ধ্বশি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্ন- 
স্বরূপ। সেই ধ্রনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মান্নুসারে ইহার আর 
একটি' চমৎকার ফল জন্মে। শব, এবং মুখকাপ্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে 
স্মতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্ধ শুশিলেই, সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে ; সেই- 
রূপ মুখ দেখিলেখ, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভুয়োভুয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত 
হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমান্ধরূপে পরিণত হয় । সেই শোকবাঞ্জক মুখাবয়বকে 
সেই শোকসৃচক দ্বনির সাকার গ্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। 

ধশি এবং যৃত্তির এইরূপ পরম্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে 
সাকার কল্পন। 'করিয়া, ঙাহাদিগের ধ্যান বচন! করিয়াছেন । সেই সঞক্ল ধ্যান, প্রাচীন 
আধ্যদিগের আশ্চর্য কবিত্বশন্তি ও কল্প খৈক্কির পরিচযস্থল। আমরা পুরর্বপুরুষদিগের 
কীত্তি যতই আলোচন| করি, ততই তাহাদিগের মহান্ুঞাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই । 

ছই একটি উদাহরণ দিই । অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুণিয়াছেন। সন্গয় ব্যক্তিরা 
তচ্ছ+বণে যে একটি অনির্ধবচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহঞ্জে বক্তব্য নহে। 
সচরাচর যাহাকে কবিরা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ-কিন্ত 
একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাম মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত 
পহে। যাহা কিছু নিম্ম্ল সুখকর, অন্য জনের অসাপেক্গ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই 
ভোগেরই অভিলান। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন 
নাই। ভোগে এবং ভোগন্ুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাজঙ্জা 
বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোরি রাগিগীর মৃত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমনুন্দরী 
যুবতী, বস্ত্রাল্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাজ্ফার অশিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী 
কল্পন] করিতে হইয়াছে । এই বিবহিণী হৃন্বরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নিজ্জনে একাকিনী 
বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ 
সকল স্থালিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিপীসকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাড়াইয়া 
রহিয়াছে । 

এই চিত্র অনির্্বচনীয় সুন্দর__কিস্ত সৌন্দর্য ভিন্ন ইহার আর এক চমতকার গুণ 
আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা । টোড়ি রাগিশী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় 
হয়, এই প্রৃতিম! দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্বিবে | 


সঙ্গীত ১১৭ 


এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহ্ধম্মিণী, দীপকের 
পার্শ্ববন্তিনী, রক্তবন্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দবী। ভৈরবী শুক্লান্বরপরিধানা, নানালকঙ্কারভূধিতা 
ইত্যাদি । 

এই সকল ধ্যান সম্বদ্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই | যখন বৈজ্ঞানিক 
বৃত্তাস্তেই প গ্িতদিগের মতের আইটনকা, তখন কম়নামাতপ্রস্থত শাপারে নানা মুনির শানা মত না 
হইন্ব কেন? কেবল চক্ষু মদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলম্কারের স্ষ্টি কণিতে থাকিলে, 
অলঙ্কারসন্বন্ধে মতঙেদ হইবে, তাহার আশম্চধা কি” শিজ্ঞ কতকগুলি শব দ্বারা যে 
কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকে ঘ্বীকার রি? £ইবে। ভাকিকেলা বলিতে 
পারেন ঘষে, কোমল সুরে দি শোও বুঝায়, পম ধঝায়, উন্মাদ বায়? তবে সরভেদ দ্বানা 
একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ তঠতে পারে? উত্তর, £স উপলদ্ধি কোল সংক্গারাদীন। 
আমাদের গঙ্সীতবিঞায় শরনের বগলা এপ? প্রিশ্রেদ মাস, বিস্ক কেবল শিানা এব” আত [সেই 
গাহার তারতমা উপলপ ৮১ পারে । সামান্বা অভা।নে, বালপেরা সানাই অশুশিলে নাট, 
হাইলপুরেরা বাগপাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমণ নিলে বীদেশ | এই 
হাভাস বন্ধহূল এবং স্রশি্ণায় পরিণত হইল, হাবষঞ্চয়ের আধিবা জন্মে পুআহ্পুক্খ। অসি 
করিতে পারা খায়। শিনাহীন মপটরা যাহাতে হাসে, তাবুকেরা তাহাতে বাগেন। অতএব 
লাবের যে সাধারণ সংস্কার আছে ণে, সঙ্গীতবখাস্ৃভব মশ্খোর স্বভাবসিদ্ধ। তাঠা ভ্রমাথক । 
কতক দন মাত্র ইহা সতা লে থে, রী সকলেরই তাল লাগে পাভাধিক তাল বোধ 
সকলেক্ট আছ । কিন্তু 99চ্রেণার সঙ্গীতের সগান্ুভন, শিপন ভি সম্ভবে শা অভ্যাসশুন্য 
বাক্তি যেনশ পলা ওুভো জনে চু অশিক্ষিত ব্যক্তি ততিমশি উত্তর সঙ্গীতে বিরক্তি । 
কেন শা, টতয়উ আভাসাপান। সংঙ্কারঙগীন বাটি পাগরাগিণীপরিপূণ কালোয়াতি গান 
শুনিতে চাহেন না, এবং বনুশিপনবিশিষ্ট ইউরো (পায় সঙ্গাত বাজালাশ কাছে অরণ্যে াদন। 
কিন্ত উভয় স্থানেই, ভানাদরটি ভাস্ভাতার চিহ্ন নলিতে হহবে । নেমল বাছশতিঃ ধানীতি, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রতি সকল মন্টুধ্যেরত ভান উচিত, দেমশি শরাপার্প প্রাস্তাকর বায়াম, 
এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গাতবিগাও সপল ভডলোকের গালা কাব্য । শা 
রাজকুমার র[জকুমারীদিগের অভ্যাসোপষেগী বির নধো শঙ্গীত শ্রধান হান পাইয়াছে । 
বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ পৌরবন্যাদিগের সঙ্গীত শিলণ গে নিনিদ্ধ ব। শিল্পণীয়, তাহা আনাদিগের 
অসভ্যতার চিহ্ন । কুলকামিনীরা সঙ্গীতশিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অতনু বিমল|নন্দের 
আকর স্থাপিত হয় । বাবুদের মগ্তাসক্তি এবং অন্ত একটি গুরুতর দোদ অনেক আপশাত 
হইতে পারে । এতদেশে |নর্্পি আনন্দের অভাবই তানেকের মগ্যাসক্তির কারণ দঙ্গীতপ্রিয়তা 
হইতেই অনেকের বারক্ত্রীবশ্যতা জন্মে । 

২৮ 


বঙজদেশের কষক 


| শবঙ্গদেশের কষকে” এ দেশীয় কুষকদিগের যে অবস্থা বণিত হইয়াছে, তাহ! আর নাই। 
জমী॥|রের মার সেন্দপ অত্যাচার নাই | নৃহিন আইনে তাহাদের ম্বমতাও কমিয়া গিয়াছে । কৃষকদিগের 
অণন্থ।রও অনেক ৬নতি হইয়াছে | "ধনেক স্কবলে এখন দেগা যায়, প্রঙ্জাই অত্যাচারী, জমিদার ছুর্ধল। 
এই সঞ্চল কারণে আমি এ 5 পিন 'এ প্রবঞ্ধ পুনযীদ্রাত কৰি মাই । এক্ষণে যে আমি ইহা পুনমুাদ্রত 
করতেছি, তাঠার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বতমর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল 
৩5] চান যায়| ভবিষ্যৎ ইতিভ।সবেত্তার হছ। কার্যে লাগিতে পারে । (২) ইহার পর হইতে কৃষক- 
ধিগের এব লমাগে আন্দোলিত হইতে পাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত £ইয়াছে, ইহাতে তাহার 
প্রথম শুত্রণা 5, সাচরাং পুণশুদ্ডিত হবার এ প্রবঙ্ধ একটু লাপি দাওয়া রাখে । (৩) ইহাতে কৃষকদিগের 
যে অবস্তা বণি'ও হইয়াছে, তাঁহ। এখনও অনেক প্রদেশে অপারবর্তিতহ আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা 
'আছে, তা সণ কোন গ্বাণেই এখনও অন্ঠিত হয় না (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন 
কিছু যখোলাভ করিয়ছিল,এবং €৫) মামি ব্গপর্শনে *ম।ম্য” নামে একটি প্রবন্ধ বচন করিয়। গশ্চাৎ 
তাহ। পুনসুদ্্র ত করিয়াছিলাম | প্বঙ্গদেশের কষ? আ!র পুনমুও করিব নাঃ বিবেচনায় তাহার 
কিয়দংশ “সাম)”-মধ্যে প্ষিপ্ত করিয়াছিলাম | এমনে অই সাম্য? শাক পু্তকখানি বিলুপ্ত কিয়ান্ি। 
সতরং এদেশের কষক” পুনযুদ্রিত করার আর একম কাবণ হহয়াছে। 
অর্থশাস্রথটিত ইঠাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহ। আমি এক্ষণে ভান্তিশুহ মনে করি না। কিন্তু 
অর্থশাস্ত্র সন্বদ্ধে কোন্‌ কথা ভ্রাস্তি, আর কোণ্‌ কথ। ঞ্ব সত্য। ইহ। নিশ্চিত করা ছুঃসাপ্য । অতএব কোন 
প্রকার সংশোধনের চষ্টা করিলাম না|] 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দেশের এ্াবৃদ্ধি 


আজি কালি বড গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবা্ হইতেছে । এত 
কাল আমাদিগের দেশ উৎসনন যাইতোছল, এক্সণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমর সভা 
হইতেছি । আমাদে- দেশের বড় মর্জল হইতেছে। 

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? এ দেখ, লৌহবর্মে লৌহতুরল, বেটি 
উচ্চৈেঃএবাকে বলে অতিত্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে । এ দেখ, 
ভাগীরখীর যে উত্তাল তরজমালায় দিগগজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল 
হংসের হ্যায় তাহাকে বিদীণ করিয়া বাণিজ্য দ্রবা বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার 
পিতার অগ্ভ প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে-বিছ্যৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়। 


বঙ্গদেশের কৃষক ১১৯ 


তোমাকে সংবাদ দিল, তূমি রাত্রিমধো তাহাব পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার শুশ্রীধা করিতে 
লাগিলে। সে রোগ পুবের্ব আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎপাশান্রের গুণে ডাক্তারে 
তাহা আরাম করিল। যে ভুমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্রালিকাময় হইয়া! এখন 
হাসিতেছে, আগে উহা বাত ভল্পঃকের আবাস ছিল। 'ঈ যে দেখিতেছ ব্াজপথ, পঞ্চাশ 
বগসর পুর্ব এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা] ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় 
দন্যহত্তে প্রাণত্যাগ করিতে ; এখন সেখানে গাাপের প্রভানে কোটি চন্দ জ্বলিতেছে। 
তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দ্রাডাইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্লা গাড়ি দাড়াইয়া আছে। 
যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ভেড়া কাথা, টেঁডা সপ ছিল, এখন 
সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মাধবেল, আলাবাষ্টা₹- কত বলিব? যে 
বাবু দূরবীণ কম্ষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গাহণ পধাবেশণ করিতেছেন, পঞ্চাশ 
বৎসর পুরে গেশ্মিলে উশি এত দিন চাল কল। পুপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পুজা করিতেন 
আর আমি যে ততভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিক্ষেপ, কাগজে বর্গদর্শনের ভান্য সমাজতর্ত 
লিখিতে বমিলাম, এক শত বংসর পূর্রে হইলে, আমি এত শন প্বরাসনে পশুবিশেষের মত 
বসিয়া ছেঁড়া তুলটু নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই 
কচকচিতে মাতা ধরাইতাম । তবে কি দেশের বড মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় 
মর্গল-_তোণরা একবার মঙ্লের জগ্য জয়ধ্বনি কর । ৃ 

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা দ্রিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত 
মঙ্গল? হাঁসিম শেখ আর রামা কেবার্ত ই প্রহরের রৌদে, খালি মাতায়, খালি 
পায়ে, এক তার কাদার উপর দিয়! দ্ইটা নস্থিচ্া(বশি্ঠ বলদে, তোতা হাল ধার 
করিয়া আনিষা। চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হহ্য়াছে? উহাদের এই ভার রৌডে 
মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃসায় ছাতি ফাটিমা যাইতেছে, চাহার নিবারণজন্য অগ্ুলি 
করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিস্ত এখন বাড়ী গিয়া 
আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় । সঙ্গ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে 
রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ, লঙ্ক: দিয়া আধপেট| খাইবে। তাহার পর চেঁড়া 
মাছুরে, না হয় ভুমেঃ গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে-উঙ্কাদের মশা লাগে না। 
তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে-যাইবার 
সময়, হয় জমীদার, 'নয় মহাজন, পথ হইতে ধন্রিয়। লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া 
রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময় জনীদার জমীখানি কাঙিয়া লইবেন, 
তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস- সপরিবারে উপবাস । বল দেখি ৯»শমা- 
নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি 
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মঙ্গল সাপিয়াছ? আর তুমি, ইতরাজ বাহার! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে 
হংসপঙ্গ ধরিয়া বিধির স্যটি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ 
শ্াশ্রগ্চ্ কঞ্চয়িত করিতেছ--তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর 
পামা (কনর্তের কি উপকার হহয়াছে? 

সামি বলি, গণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা ঘদি ন! হইল, তবে আমি 
তোগাদের সঙ্গে মলের ঘটায় ছলুপধনি দিব শা। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার 
মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্জল দেখিতেছি, কিন্ত তুমি আমি কি দেশ? তুমি আগি 
দেশের পয় জন? আর এই কুধিভীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন 
থাকে? হিসাব করিলে তাহারাহ দেশ--দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী । 'তাম। 
১ইতে আনা হইতে কোন্‌ কাধ্য হইতে পারে? কিন্ত সকল কুমিষ্ীবী ক্ষেপিলে কে 
কোথায় থাকিবে? কিনা হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোণ 
মঙ্গল নাই । 

দেশের আাবুদ্ধি হইতেছে, শীকার কপি। আমরা এই প্রবন্ধ একটি উদাহরণের 
দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি কারে শ্াবৃদ্দি হইতেছে । পরে দেখাইব যে, 
কমের সে এবুদির ভাগা শে 1 গলে বেখাইন মে, তাহা কাহার দোষ । 

ব্রিটিশ, অধিকারে রাঙ্গা হশাসিত। প্রজাতীয়েরা জনপদগাড়া উপস্থিত কিয়া 
মে, দেশের অর্থাপহ্র্পণ করিবে, মে আশদ। বহুকাল হখতে রহিত হহয়াছে। আবার 
দেশীয়, শ্বজতীয়ের মধো পবম্পরে যে সঞ্চিতাথথ অপহবণ করিলে, সে ভয় অনেক 
নিবারণ হইয়াছে। দশ্বাভীতি, চৌরুতীতি, বলবৎকত্ুল দুববলের সম্পত্তিহরাণের ভয়, এ 
সঞ্চনোর অনেক লাঘব হইছে । আবার রাজা বা পাঙজপুরুষেনা প্রজ্ঞার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ 
ল।লসায় ঘে বলে ছলে কৌশলে লোকের সব্বধ্ীপহ্থরণ করিবেন, সে দিনও নাই । অত্র 
যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা পরে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহ! ভোগ করিতে 
পারিবে, এখং তাহার উত্তরাধিকারীর'ও তাহা ভোগ করিতে পারিবে । যেখানে লোকের 
এরাপ ভরন। থাকে সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবানপ্রতিপালনশক্তি 
স্ধ:্ধ অশিশ্টয়তা, সেখানে লোকে সংসারধশো বিরাগা। পরিণয়াদিতে সাধারণ জে"কের 
আন্থর!গের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ, শাসনে প্রক্ঞাবৃদ্ধি হইয়াঙ্ছে । প্রজাবৃদ্ধির 
ফল, ধানকাধোর বিস্তার । যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, 
সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদছ্পযুক্ত ডঁমিই কমিত হইবে,_কেন না, 
অনাধশ্বাক শশ্ঠ-যাহা কেহ খাইবে শা, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম 
'ধীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রপ 
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অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্ত প্রজাবৃদ্ধি হইয়া! যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থাত 
লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে তু 
উৎপগে লক্ষ লোকমান প্রতিপালিত হইত, তাহার শন্তে দেড় লক্* কখন চিরকাল জাবন 
ধারণ করিতে পানে না। সুতরাং প্রঙ্জাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। মাহা পুর্বে পতিত বা 
জঙ্গল ছিল, তাহ] ক্রমে আবাণ হইবে । ব্রিটিশ, শাসনে প্রজাবদ্ধি হওয়াতে সেইরীপ 
হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কযিত হইতেছে । 

আর এক কাবণে চাদের বৃদ্ধি হইতেছে । সেই দ্বিতঘ় কারণ বাণিজাবদ্ধি। বাণিগা 
লিনিময় মাত্র । আমরা যদি ইংলাক্ের বন্ত্াদি লহ, পে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু 
সামগ্রী ইল পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা পঙ্দ পাইপ না। আমরা কি পাঠাই ? 
অনেকে বলিধেন, “্টাক। ১ তাহা নঙে, রি আমাদের দেশীয় লোকের একটি' গুরুতর 
ভ্রম | সভা বটে, ভাবতবাযেণ প্ছি ঢা টাপা ইংলাবে যায়১সেই টাকাটি ভারতবাপানে 
গলপের মুনা: সেক ইংলগ্ হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন আংশের মুলা নহে, যদি 
(বণেচনা কব, তাহাতেঞ ভানি নাই । টড বিনিময়ে শামবা কুমিজাত জপাসকল 
গ1ঠ'ই _-ধথা, গাইল, রেশম, কাপাশ, পাট. নীল ইতারি। ইহা পলা বাগুলা যে, মে 
পরিমাণে লাণিজাবুদ্ধি হইবে, সেও পরিমাণে এই নকল কুখিজাত সামগীর আধিকা 
শনন্ঠর্ব তব । শতবা দোশে চামও বাড়িনে। ব্রিটিশ, লাগা হইয়া পুশ্শ্ত এ দেশের 
বাণিা বাড়িভেছ--ম্তবাং বিদেশে পাঠাবার জন্য বছসর ব্সর গধিক কষিজাত সামশ্রীর 
আবশ্যাক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চন বাড়িতেছে । 

চা এধির ফল কি? দেশের ধনবুদ্ধি গ্রাতদ্ধি। খদি পুরে ১০০ বিঘা জমী চাষ 
কপ্িয়া বাঘিক ১-" টাকা পাহয়া থাকি, তবে ১০ বিঘা চা করিলে, ন্যুনাধিকক্ক ১৭০ 
টাকা পাইন, * " শত বিঘা চষ করিলে, ০৯ টাকা। পাহব | বঙ্জদেশে দিন পিন চাষের 
বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিগাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে । 

আর একটা কথা আছে । সকলে মহাথঃখিত হইয়া বলিয়। থাকেন এন্সণে দিনপাত 
করা ভার- দ্রব্য সামগ্রা বড় দুম্ম,ল্য হহয়া উঠিতেছে । এহ কথা শিদ্দেশ করিয়া আনেকেই 
প্রমাণ করিতে চান যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় ঃসমর, ইংরাজের 'পাজ্য প্রজা, 
গাড়ক রাজা, এবং কলিষুগ আতান্ত অধশ্মাত্রশন্ যুগ দেশ টিৎসম্ন গেল! ইহা যে গুরুতর 
ভ্রম, তাহা ম্বশিগ্সিত সকলেই ভবগত আছেন । বাস্তবিণ, দব্যের বর্ধমান সাধারণ দৌর্্ল্য 
দেশের অমঙ্গজলের চিচ্চ হে, বরং একটি মঙ্গলের চিচ্গ । সত্য বটে, মেখানে আগে আট 
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* সম।জ'তন্ববিদের! বুঝিবেনঃ এখানে প্নুনাবিকগ শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে, 
কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহ! বুঝাইবার প্রয়োজন না | 
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আনায় এস গণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় 
তিন সের ঘুত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়। পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় 
না মে, বন্ত্র্ঃ চাউল বা ঘৃত দরন্্িলা হইয়াছে । টাকা জন্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। 
সে সাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে ছুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেত নাই । 

ইহার ফল এই যে, ঘে ডুমিতে কৃষক এক টাকা উত্পগ্ন করিত, সে ভূমিতে ছুই তিন 
টকা উৎ্পগ হর । মে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের 
সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এহ এক কারণে ধঙ্জদেশের কুষিজাত 
বাধিক আরের বুদ্ধি হইয়াছে। 

আবার পুবেরই সঞ্জমাণ করা গিয়াছে, কহিত ভূঁমিরও আধিকা হইয়াছে । ভবে 
দই প্রকাগে কৃষিগাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কযিত ডুমির আধিকক, দ্বিতীয়, 
ফসলের খুলাবুদ্িতে । যেখানে এক বিঘা নিতে তিন টাকার কসল হইত, সেখানে সেই 
এক বিখায় হর টাকা জখো, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ ত চইয় 1, আর ছয় 
টাকী; মোটে তিন টাকার স্তানে বার টাকা শ্সিতেছে । 

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যস্ত 
তিন গাণিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে? ইহা বলিলে ততুযুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার 
ঘরে যায়? কে লহতেছে? 

এ ধন কৃষিজাত-কৃষকেরই প্রাপ্য- পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃধকেরাই 
পায়। বাতিক তাহার] পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি । 

পিছু রাজভাগারে যায়। গত সন ১৮৭-1৭১ সালের যে বিজ্ঞাপশী কলিকাতা 
রেবিশিউ বো, হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কাধ্যাধাক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ঘে প্রদেশে ১,৮৫১৮৭,৭১২ টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল, সেই 
প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,১৪৮ টাকা রাজন্ধ আদায় হহতেছে। অনেকে অবাক হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? 
শক্‌ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন-যথা, ভৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাস্ক 
বাজেভাপ্ত, ঘৃতন “পয়স্তি” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। 
অনেকে বলিবেন, এ সকল বুদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্ত 
শক সাহেব দেখাইয়াছেশ, এই বৃদ্ধি নিয়মিতন্ূপে হইতেছে । পুব্বীবধারিত করের উপর 
বেশী যাহ! এক্ষণে গবর্ণমেন্ট, পাইতেছেন-_সাড়ে বাষটি লক্ষ টাকা-_তাহা কৃষিজাত ধন 
হইতেই পাইতেছেন। 


বঙ্গদেশের কৃষক ২২৩ 


এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাগ্ারে ঘাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই 
কৃষিজাত। কষ্টমূ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাগ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায় । 

শক্‌ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই খণিক এবং মহাজনদিগের 
হস্তগত হইয়াছে । বণিক এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাডিয়াছে, স্বৃতরাং মহাজনের লাভও বাডিয়াছে। 
এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিজ্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের 
কিয়দংশ যে তাহাদের লাভম্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিধয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃখিজাত 
ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা এক্‌ সাহেবের ভ্রমমাত্র । এ ভ্রম 
কেবল শক্‌ নাহেবের একার নহে । “ইকনমিইড এই মতাবলম্বী | “ইিকণমিষ্টের ভ্রম 
“ইগিয়ান্‌ অবজর্বরেশ্র নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সেতর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক 
নাই । 

অধিকাংশ টাকাটা কুত্বামীরই হস্তে ঘায়। দুমিতে অধিকাংশ কুমকেরই অধিকার 
অস্থায়ী: জমীদার ইচ্ছা পরিলেই তাহাদের উগ্াইতে পাবেন । দখলের অধিকার অনেক 
স্থানেই অগ্ভাপি আকাশকুন্ুন মাত্র । যেখানে আইন আনুগারে প্রঙ্গার অধিকার আছে, 
সেখানে কাধ্যে নাই । অধিকার থাক্‌ বানা থাক্‌, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। 
কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? স্থৃতর।ং মে বেশী 
খাজাণ। স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জনীদার বসাইবেন। পুরে কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোণ প্রমাণ মাই বটে» কিন্ত ইহা আন্ুভবের ঘ্বারা 
সিদ্ধ । প্রজাধৃদ্ধি হইলেই জমার খাজানা বাড়িবে। যে ভূদির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, 
প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য ছুই জন প্রার্থী দাডাইবে । মে দেশী খাজান। দিবে, জমীদার 
তাহাকেই ভ্রমী দিবেন । রাম! কৈপর্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাঞ্জানা দেয়। 
হাসিম শেখ সেই জ্মী চায় সে দেড় টাকা হা শ্বীকার কণিতেছে । মাদার রামাকে 
উঠিতে বলিলেন । রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অননি উঠিল। নয় ত 
অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুনীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ডালে বাস করিবে 
কি প্রকারে? অধিকার বিসর্ভন দিয় সেও উঠিল। জমীদ!ন বিঘা পিছু আট আনা 
বেশী পাইলেন। | 

এইরপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন স্মমোগে 
না কোন স্বযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের 


* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন ০৫758 হয় নাই। 


২১৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আবশ্যক করে মাই--বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, 

প্রজাবুর্দিতে সেইবনপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে। 
অনেকেই রগ করিয়া এ নকল কথা অস্বীকার করিবেন । তাহারা বলিবেন, আইন 

আছে, শিরিখ আছে, জমীদারের পয়া ধর্ম আছে । ভাঙনে একটা তামাসা মাত্র 


বড় মান্ুযেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে । নিবিখ পুবববগিত প্রণালীতে 
বাড়িয়। গিয়াছে । গার জমীদারের পয়া পর্শশিযখন আর ভ্রু ফিরে না তখন লোকের 


দয়া ধের আবির্ভাব হয়| কু মিবাহয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ নন্দিত ধাধ্য 
আয় ১ম্বামিগণ আপনাদিগের হপগত করিয়াছেন | চিরস্তায়া বন্দোবন্তের সময়ে ভমীদারের 
ঘে হপ্তবদ ছিল, তাশেক স্তানেহ তাহার ভিগুণ চতু গু হইয়াছে । কোগাও দশগ্ডণ হইয়াছে । 
কিছু না বাড়িয়াছে, এমন গমীদারী অতি অল্প । 

আমরা দেখ|ইলাম, এই শশ্বরগ্রেরিত কুখিধনের এদিন ভাগ, রাজা পাহয়া খা বদ, 
উধামী পাইয়া থাকেশ, বণিক গায়েন, মহাজন পাধেশতিকযী কি পায়? যে এই ফসল 
উৎপন্ন করে, সেকি পায়? 

আমলা এমত বলি শা খে, লে কিছুই পায় না। বিশ্ধু বিসগমাত্র পাইয়া থাকে । 
যাহ। পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ধন হয় নাই | অগ্যাপি মির উৎ্পগ্গে 
তাহার দিন চলে না। অতএব মে সামান। ভাগ কুঘকলপন্ত্রাদায় পায়, তাহ] শা পাঙ়্ারই 
মধ্যে। ঘার ধন তার ধন শয়। যাহার মাতার কালপাম ছুটিয়া ফসল জগ্মে, লাতের 
ভাগে সে কেহ হইল না। 

আমরা দেশাইলান যে, দেশের আতাস্ত এ্রাবৃদ্ধি হইয়াছে । অসাধারণ কৃষিলক্ষা 
দেশের প্রতি ম্মপ্রসনা। তীহার কৃপায় অথবর্ধণ হইতেছে । সেই অর্থ পান্ডা, ভুম্বামী, 
বণিকৃ, মহাজন, সকলেই কুঙাইতেছে । অতএব সেই শ্রীরদ্ধিতে রাজা, তুন্ধামী, বণিক, 
মহাজন সকলেরই শীরদ্ধি। কেবল কৃষকের আবুদ্ধি নাই । সহজ লোকের মধে। কেবল 
নয় শত শিরানববই জনের তাহাতে আবুদ্ধি নাই । এমত আবদ্ধির ভগ্য যে জয়ধ্ণনি 
তুলিতে চাহে, তুলুক ; আমি তুলিখ না। এই নয় শত নিরান্ববই জনের শ্রীতদ্ধি না দেখিলে, 
আমি কাহারও জয় গান করিব না। 


* আমরা মুক্তকঠে স্বীকার করি, সকল ভূষ্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া 
ধর্ম আছে। 


বঙ্গদেশের কৃষক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জমীদার 


জীবের শক্র জীব; মহ্ৃয্যের শক্র মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শক্র বাঙ্গালী ভূম্বামী। 
ব্যাত্রাদি বৃহজ্জন্ত, ছাগাদি ক্ষুত্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মংস্য, শফরীদিগকে 
ভগ্মণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মাহ্নষকে ভঙ্গণ করে। 
জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া! উদরস্থ কারন না বটে, কিন্তু যাহ] করেন, তাহ। 
অপেক্ষা হৃদয়শোণিত প!ন কর! দয়ার কাঞজজ। কুষকদিগের অন্যান্তা বিষয়ে যেমন দুর্দশা 
হউক না কেন, এই সব্বনত্বপ্রসবিনী বন্ুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না 
হইতে পারিত, এমত নহে । কিন্তু তাহ! হয় না; কুমা,+ পেটে খাইলে জমীদ।র টাকার 
রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। ম্তরাং তিলি কৃষককে পেটে খাইতে 
দেন না। 
আমরা জ্রমীদারের দ্বেষ্ষ নহি । কোন ছমীদার কর্থক কখন আমাদিগের অনিষ্ট 
হয় নাই। বরং অনেক জমীদাবকে আমরা বিশেষ প্রশংসভাজন বিবেচনা করি। যে 
সৃহদূগণের গ্রাতি আমরা এ সংসারের প্রধান সখের মধো গণনা করি, তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকে জমীদার । জমীদারের] বাঙ্গালী জাতির চুড়া, কে না তাহাদিগের গাতিভাজন 
হইবার বাসনা কনে? কিন্ত আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহ।তৈ গ্রাতি৬াজন 
হওয়] দুরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুপিবেন, হয় ত তাহার বিশেষ 
অগ্রীতিপাত্র হইব । তাহা হইলে, আমর] বিশেষ দুঃখিত হইব । িগ্ক কর্তব্য পার্ধা রোধে 
তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে । বঙ্গীয় কমকেরা শিঃসহায়, মনুযুমধ্যে 
নিতান্ত ছুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের ছুঃখ সম।জমধো গানাইতেও জানে ন।। যদি 
মূকের ছুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার খাক্যব্যয় শা করিল।ম, তবে মহাপাপ 
স্পর্শে। আমরা এই গ্রবচ্ষের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ঠ উদদামিমণ্ডলীপ বিরাগভাজন হইব 
অনেকের নিকট তিরক্কত, ভঙ্সিত, উপহসিত, অনর্ধাপাপ্রাণ্ত হইব-বঙ্খুলর্গের অগ্রীতিভাজন 
হইব। কাহারও নিকট মুর্খ কাহারও নিকট ছ্েখকঃ কাহারও নিকট নিথ্যাবাপী 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইব। গে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতিরের হইয়া 
কাতরোক্তি না করে, পাড়িতের পাড়া নিবারণের জন্য খত না করেঃযপি কোন প্রকার 
অন্থরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাত্যুখ হয় তবে যত শীঘ্র বঙদর্শন বঙ্গভমি 
হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোত্তি নিঃক্ষহ না হইল, 
সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক । যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনা নিগ্ষল হউক । 
২৯ 
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যাহারা শীচ, তাহারা যাহা ইচ্ছা! বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। ফীহার' 
মহত তাহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বালয়৷ মার্জনা করিবেন, _এই ভিক্ষা । আমরা জানিয়া 
শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ 
হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহ! বলিব, মুক্তকণ্ঠেই 
বলিব। 

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য 'এই, আমরা যাহ! বলিতেছি, তাহা “জমীদার সম্প্রদায়? 
সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই ছুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি 
নিতান্ত মিথ্যাবাদী । অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবংসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। স্ৃতরাং 
তাহারদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী ; 
তাহার! এই প্রবন্ধের লক্ষ্য । আমরা সংগ্গেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। 
যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে এ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। 
পাঠক মহাশয় “জমীদার সম্প্রদায়" বৃঝিবেন না 

বাঙ্গালী কৃষক যাহ। ভুমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা 
হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। কীজের মূল্য পৌোযাইতে 
হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে : এ প্রকার অন্যান্য খরচও 
আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহ! প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্যাকালে ধার 
করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে | কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী 
মদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে খলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে 
হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে । তাহা 
দিল। পরে যাহা বাকি রহিল-_অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চধিবত ইক্ুর রস. শু পল্গলের 
মৃত্তিকাগত বারি-_তাহাতে অতি কে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে 
না। তাহাই কি কৃষকের পরে যায়! পাঠক মহাশয় দেখুন ।-_ 

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃমকে পৌষের কিম্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি 
পরিশোধ করিল-_কাহারও বাকি রহিল । ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, 
সময়মতে হাটে লহয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সহৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে 
চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল । পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাচ টাকা ; চারি 
টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে । আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা । মোটে চারি 
টাকা সে দিতে আসিয়াছে । গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, 
“তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল 
--দোহাই পাড়িল- হয় ত দাখিল] দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা 
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দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় ছুই টাকা লিখিয়। দিয়াছে । যাহা হউক, 
তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে 
গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। স্ৃতরাং পরাণ মণ্ডল 
তিন টাক] বাকি স্বীকার করিল; মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা । তখন 
গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বতসরেও চারি আনা, 
এক মাসেও চারি আনা । তিন টাকা বাকির সদ ॥* আনা । পরাণ তিন টাকা বার 
আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবান]। 
তাহা টাকায় ছুই পয়সা । পরাণ মগুডল ৩২ টাকার জমা রাখে । তাহাকে হিসাবান। ১ টাক। 
দিতে হইল। তাহার পর পাব্বণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক. সকলেই 
পাববণীর হকদার । মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল । সকলে ভাগ 
করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্ত আর দুই টাকা দিতে হইল । 

এ সকল দৌরাত্মা জমীদারের অভিপ্রায়ান্থুসারে হয় না তাহা স্বীকার করি। তিনি 
উহার মধ্যে শ্যায্য খাজান! এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব 
গোমস্তার উদবে গেল । সেকাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও 
সেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। ন্ৃতরাং এ সব না 
করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞান্বসারে হয় না 
বটে, কিন্তু তাহার কার্পণ্যের ফল! প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদরপুণ্তির 
জন্য অপহরণ করিতিছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? তাহার কথা কহিবার কি প্রায়াজন 
মাছে? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত । পরাণ পুণাহের কিস্তিতে 
ছুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে । তাহ] ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা । শুভ পুণ্যাহের 
দিনে জনীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাও দিল। হয় ত জমীদারের অনেক শরিক, 
প্রত্যেককে পুথক্‌ পুথক নজর দিতে হয় । তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন-_ 
তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাও দিল । পরে গৌনস্তা মহাশয়েরা, তাহাদের ন্যায্য 
পাওনা তাহারা পাইলেন । যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল--তাহার কাছে 
বাকি রহিল। সময়াস্তরে আদায় হইবে । 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই । 
এ দিকে চাষের সময় উপস্থিত । তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহছে। 
এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে । ভরসা মহাজন । পরাণ মহাজনের কাছে গেল। 
দেড়ী স্বদে ধান লইয়। আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সদ সমেত শুধিয়৷ নিঃস্ব 
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হইবে । চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্য 
হইবার অন্তাবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন | গ্রামের মধ্যে তাহার 
পানর গোল! ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া! আসিল । এরূপ 
্গমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃন্ব করিয়া, 
পরিশেমে কর্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী শ্দ ভোগ করেন । এমত অবস্থায় ঘত শীঘ্র প্রজার 
অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ । 

সকল বৎসর সমান নহে । কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্যে, কোন বৎসর জন্মে না। 
অতিবষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবুষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
ভন্য কীটের দৌরান্র্যও আছে। যদি ফসলের সুলঙ্গণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ দেয় ; 
নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন ধিলক্ষণ জানে মে, ফসল না হইলে কুষক খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায় । অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। 
কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাগছ্ ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ,” কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা 
কেবল জগদীগ্বর ! অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন ছুঃসময়ে প্রজ্ঞার ভরসার 
স্থল নহে। মনে কর, সে বার মুবৎসর | পরাণ মণ্ডল কর্জ পাইয়া দিনপাত করিতে 
লাগিল ।' 

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল । পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 
পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারী মহাত্বা তাগাদায় 
আদিলেন। হয় ত কিছু করিতে ন! পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন £ নয়ত 
পরাণ কর করিয়া টাক! দিল। নয় ত পরাণের ছুর্বদ্ধি ঘট'ল-_সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা 
করিল। পিয়াদা ফিরিয়৷ গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাঞ্চে শালা বলিয়াছে।” 
তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া 
লইয়া! আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু নুসভ্য গালিগালাজ শুনিল- শরীরেও 
কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন । তাহার 
উপর পিয়াদার রোজ । পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় 
কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈমী থাকে, তবে টাকা দিয় খালাস করিয়া আনিল। নচৎ 
পরাণ এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয় ত 
পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল সব্‌ ইনৃস্পেক্টুর মহাশয় কয়েদ 
খালাসের জন্য কনৃষ্টেবল পাঠাইলেন। কনৃষ্টেবল সাঁহেব-দিন ছুনিয়ার মালিক-_ 
কাছারিতে আসিয়া জাকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া-_ একটু কাদা কাটা 
আরম্ভ করিল। কনৃষ্টেবল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন_কিস্তু “কয়েদ 
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খালাসের” কোন কথা নাই । তিনিও জমীদারের বেতনভূক্‌-_-বংসরে ছুই তিন বার পাব্বণী 
পান, বড় উডিবার বল নাই। সে দিনও সর্ধস্থখময় পরমপবিত্রমুন্তী রৌপ্যচক্রের দর্শন 
পাইলেন। এই আশ্চর্ধা চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মন্ুযোর হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়--ভক্তি 
প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমসক্তার প্রতি শ্বীত হইয়া! খানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, 
“কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক--সে পকুর-ধারে তালতলায় 
লুকাইয়াছিল--আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” 
মোকদ্দম ফাসিয়। গেল। 

প্রজা ধরিয়া লইয়৷ গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, ম।রপিট করা, জরিমানা করা 
কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে । ফেসে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল 
গোমস্ত। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ কনিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া 
খায় না” তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল এপ মঙ্গল।চরণ 
করিয়া নালিশ করিল থে, “পরাণ আমার ভগিনীর সঞ্গে প্রসক্তি করিয়ছে"_-অমনি পরাণ 
তোপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের নিধবা ভ্রাভৃবধূ গর্ভবতী 
হইয়াছে--অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথা' সাক্ষ্য 
দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 

গোমত্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই 
হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সমক়ান্তরে নিহিত করিবার আশায়ই হউক, 
পুনবর্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই 
বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন । পরাণ ঘরে গিয়া চাঘ আনাদে প্রবত্ত 
হইল | উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিনাহ বা জতুষ্পুত্রের 
অন্নপ্রাশন | বরাদ্দ ছুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গজন চডিল। সকল প্রজা! টাকার উপর 
।০ আনা দিবে । তাহাতে গাঁচ হাঙ্জার টাকা উঠিবে, ছুই হাঙ্গার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে 
--তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে । 

যে প্রজা পারিল, সে দিল-_পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই--সে দিতে পারিল 
না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়৷ জমীদার স্থির 
করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাহার অগমন হইল-_গ্রাম 
পবিত্র হইল ।, 

তখন বড় বড় কালো কালো পাটা আনিয়া, মণ্ডলের! কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে 
লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল । 
বড় বড় কালো কালো বার্থাকু, গোল আলু, কপি, কলাইন্্রঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে 


২৩০ বিবিধ প্রবন্ধ-_-দ্বিতীয় ভাগ 


লাগিল । দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই । প্রজার্দিগের ভক্তি অচলা, কিন্ত বাবুর 
উদর তেমন নহে । বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখা যাইতে লাগিল । 

কিন্ত সে সকল তবাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী,” “নজর” ব৷ 
“সেলামি” দিতে হইবে! আবার টাকার অঙ্কে %* বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। 
যে পারিল, নে দিল। যে পাবিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা 
বাকির সামিল হইল । 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। 
তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ট্রাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আদালতে এ“ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, 
“পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজান। বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ 
বড় দাঙ্জাবাজ লোক, ভ্রোক করিলে দাঙ্গ। হার্জামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত 
করিয়াছে । অতএব ভাদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক ।” গোমস্তা নিরীহ ভাল 
মানুষ, কেবল পরাণ মগডলেরই যত অত্যাচার । শ্রতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত 
হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। 
দাড়াইয়া! থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইরা দিল । 
ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা ।” 

পরাণ দেখিল, সব্বন্য গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ করিতে পারি না, 
জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ 
সহিয়াছিল-_কুমীরের সঙ্জে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না) পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, 
ইহার জন্য নালিশ চলে । পরাণ নালিশ করিখা দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা 
নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। 
াম্পের মূল্য চাই ; উকীলের ফিস্‌ চাই ; আসামী সাক্ষীর তলবান! চাই ; সাক্ষীর খোরাকি 
চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন-খরচা। লাগিবে ; এবং আদালতের 
পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন । পরাণ নিংস্ব।_-তথাপি হাল বলদ 
ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা 
ভাল ছিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদ্ুল 
করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে । সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা-_ 
সুতরাং জমীদারের বশীভূত-_স্মেহে নহে-_ভয়ে বশীভূত। স্তরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 
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দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্ী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদ্ুল 
করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিসৃমিস্‌ 
হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, ছুই 
মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, ছুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা 
ঘর হইতে গেল । 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া 
দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । 

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরাপ করিয়া থাকেন । তাহা হইলে, দেশ 
রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি--একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়৷ প্রজার 
উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা 
বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য । আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর 
অন্যরাপ গীড়ন হইয়া থাকে ! 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাক্মের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি* এমত 
নহে । জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা 
হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সব্ধত্র এক নিয়ম নহে ; এক স্বানে 
সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় 
করেন। দৃষ্টান্তত্বূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধৃত 
করিব । 

যে প্রদেশ গত বৎসর% ভয়ানক বন্যায় ঢুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি 
গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল | গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের 
অবৃজবর্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন । বন্টায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল । গ্রামখানি সমুদ্র- 
স্ধ্যস্থ দ্বীপের হ্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদ্দিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। 
গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত । সে সময়ে জমীদারের 
কর্তব্য-_অর্থদানে, খাগ্ভদানে প্রজাদিগের সাহায্য কর|। তাহা দূরে থাক, খাজানা মাগ 
করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা ছুদিন রহিয়া বসিয়া 
লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্ত রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়! দূরে থাক, গোমন্তা 
মহাশয়ের] সেই সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়। দলবল সহ 
উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১১।১৪ জন খোদকাণ্ত প্রজা, এবং ১২১৪ জন কৃষাণ 





ক* সন ১২৭৮ । 


১৩২ বিবিধ প্রবন্থ--দ্বিতীয় ভাগ 


প্রভৃতি অপর লোক: একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৭ আদায় করিতে 
বসিলেন। সে তালিকা এই ;-__ 


নায়েবের পুণ্যাহের নজর :*" '*" ৬২. 
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর *** -7" ৫২ 
গোমভ্তাদিগের নজর "*" "১" ১ 
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবান। কু এ ১২. 
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ *** *" টা 
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা '** 1 4/০ 
ভাদ্রের কি্ডির পিয়াদার তলবানা *** ১1/০ 
নৌকা ভাড়া টু রি ১০ 
সদর আমলার পুজার পার্ববণী 1 -ত1 ৬, 
কাছারির জমাদার টা টু ১২ 
এ হালশাহান। ৭ রর ১২ 
পাচ শরিকের পার্ধ্বণী :5। ৫২ 
শ্রীরাম সেন, হেড মুহুরি ** '** ১২ 
জমীদারের পুরোহিতের তিক্ষা। টি * ২ 
গোমত্তাদের ভিক্ষা রি ৫ ১২৯ 
মুহুপিদের ভিশন ্ঃ ্ ৩২ 
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ধ্রণী নর ** ট 
ডাকটেক র্‌ ৬০ ৩২. 
৫৪০ 


এই ছুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আন! করিয়া বাজে আদায় পড়তা 
পড়িল । আদায় করা অসাধা ; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন । প্রজার 
কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, এ টাকা দিল । লোকে মনে 
করিবে, মনুযদেহে সা অত্যাচারের চরম হইয়াছে । কিন্তু গোমস্তা মহাশয়ের! তাহা মনে 
করিলেন না। তাহার! জানেন, একটি একটি প্রজ৷ একটি একটি কুবের | যে দিন টাকায় 
তিন আন] হারে ৫8০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪1৫ দিন মধ্যেই আবার 
উপস্থিত । বাবুদের কন্যার বিবাহ । আর ৪০ টাকা তুলিয়৷ দিতে হইবে। 

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়৷ নীলকুঠীতে গিয়! কর 
চাহিল। কর্ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল-_-মহাজনও বমুখ হইল । 
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তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল-_-ফৌজদারিতে গিয়। নালিশ 
করিল। মাজিষ্রেটে সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন । আশামীরা আপিল করিল, 
জজ সাহেব বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর অতান্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন 
অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম ।” শ্ববিচার হইল। কেনা জানে, বিচারের 
উদ্দেশ্য আশামী খালাস? 

এটি উপন্যাস নহে । আমরা ইণ্ডিয়ান্‌ অবৃজবর্ধর হইতে ইহা উদ্ধত করিলাম । দুষ্ট 
লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, ছুই একজন ছুট লোকের ছৃধন্ট উদাহরণ-স্বরাপ উল্লেখ 
করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার । যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, 
তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে--এরপ ঘটনা সচরাচর 
ঘটিতেছে। খীাহারা ইহা অন্বীকার করেন, তাহার পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই 
জানেন না। 

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিময়টিব উপপ্ন পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন, 
“ডাকটেক্স”। গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহাকোলাহল 
করিয়। থাকেন । কিন্তু তাহারা সকলেই কি খর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? এ “ডা কটেক্স” 
কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধাণ করিলেন, মফঃসলে ডাক চলিবে, গুমীদারেরা 
তাহার খরচা দিবেন । জামীদারেরা মনে মনে বলিলেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে 
থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেধ। বসাধব। যদি বসাইতে হইল, তবে 
একটু চাপাইয়া বসাই+ যেন কিছু মুশাফা থাকে ।” তাহাই করিলেন । গজার খরচে ডাক 
চলিতে লাগিল__জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স 
বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে । 

ইন্কম্টেকাও এরূপ । প্রজারা জমীদারের ইন্কম্টেঝ, দেয় । এবং জমীদার তাহা 
হইতেও কিছু মুনফা রাখেন । 

খাস মহল ধাঁহারা গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে রোড. ক দিতে হয়। এ রোড. ফণু, 
আমরা ভূৃম্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুত্ত দেখিয়াছি । 

রোড.সেস্‌ এই প্রনন্ধ লিপির সময় পর্দ্যন্ত গবর্ণমেন্ট, কোথাও হইতে আদায় করেন 
নাই। কিন্তু জমীদারের' কেহ কেহ আদায় করিতেছেন । আদায় করিবার অধিকার 
আছে, কিস্তু তাহা টাকাগ্ধ এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন 
জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরস্ত করিলেন । এক জন প্রজ। 
দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পাড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা শালিশ 
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করিল, এবার আশামী “আইন অন্থুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে 
শ্রীঘরে বাস করিতেছেন । 

সব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাম্পাতালির” বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সবৃডিবিজনের 
হাকিমেরা খুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত । ১৪ পরগণার কোন আসিষ্টাপ্ট, মাজিষ্টরেট 
ন্বীয় নব্ডিধিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য তত্প্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া 
সভা করিলেন । সকলে কিছু কিছু মাসিক চাদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন । একজন 
বাট়। গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন ঘে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাম্পাতালের 
জন্থ ঠাদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /০ আন 
হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে 1” গোমস্তারা তদ্রপ আদায় করিতে লাগিল । 
এ দিকে ডিম্পেন্সপরির সকল ষোগাড় হইয়া উঠিল না_তাহা। সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং 
এ জমীদারকে কখন এক পয়সা টাদা দিতে হইল না । কিন্ত প্রঙ্জাদিগের নিকট চিরকাল 
টাকায় এক আন! হাম্পাতালি সদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার 
এ প্রজাদিগের খাঙ্জানার হার বাড়াইবান জন্তা ১৮৫- সালের দশ আইনের নালিশ 
করিলেন। প্রজার! জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে 
খাজানা দিয়া আসিতেছি-_-কখন হার বাড়ে কমে নাই স্থতরাং আমাধিগের খাজানা 
বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রতুন্র এই দিলেন ঘে, উহারা অমুক সন হইতে 
হাস্পাতালি বলিয়া /০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে । সেই হেতুতে ভামি খাজানা 
বৃদ্ধি করিতে চাই। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমাদার অত্যাচারী নহেন। দিন 
দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কামতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূম্বামী'দগের 
কোন অত্যাচার নাই-যাহ। আছে, তাহ| তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভঠিমতবিরুদ্ধে, 
নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃসলেও অনেক স্ুশিশিত জনীদার আছেশ, 
তাহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বঙ বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে ;- অনেক 
ব৬ বড় ঘরে অত্যাচার একবারে নাই । সামান্য সাথান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। 
ধাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-অধরন্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট তার 
২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাহার মনে প্রবৃত্তি ছুববলা হইবারই সন্তাবনা, কিন্ত ধাহার 
উমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাক। আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে 
হইবে, মারপিট বরিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাহাতে মুততরাং বলবতী হইবে। 
আবার যাহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, ভাহাদের 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৩৫ 


অপেক্ষা পত্তশীদার, দরপত্তনীদার, ইক্জারাদারের দৌরাত্মা অধিক। আমরা সংক্ষেপাহুরোধে 
উপরে কেবল জমীদার শব্দ বাবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে কঃগ্রাহী বুঝিতে হইবে । 
ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার হ্থয ইঙ্গারা পত্তুনি 
গ্রহণ করেন, সতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাহাদিগকে লাভ পোযাইয়া লইতে হইবে। 
মধ্যবস্তীা তালুকের স্যজন প্রজার পঙে বিষম আনিষ্টকর | 
_ দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃন্ধ করিয়াডি, তাহার অনেকই গমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে । প্রজার 
উপর যে কোশরাপ গড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 
ভূতীয়তঃ, আনেক জমীদারার প্রঙ্গাত ভাল নহে। গড়ন না করিলে খাঙ্জান। দেয় 
না। সবলে দপর মালিশ করিয়া খাজানা আদায় কপিতে গেলে জমীদারের সবর্বনাশ 
হয়। পিত্ত এততসম্বন্ধে ইঠাও বঞ্তব/ যে, প্রঙ্গার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 
বিরদ্ধতাথ ধাগণ করে এ] । 
মাহারা হমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আনরা ভাহাদিগের বিরোধী | 
জমীদারদের গারা অনেক সংকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে । গ্রামে গ্রামে মে এক্ষণে বিছ্টালয় 
সংস্থাপিত হইতেছে, শাপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া 
বিগ্যোপাজ্জন করিতেচছ, ইহা জমীদারদিগের গুণে | ভ্মাদারেরা ত্বনেক স্থানে 
চিকিৎসালয়, রখা, অভিথিশ।লা ইত্যাদি স্যগন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন । 
আমাদিগের দেশের লোকের ছন্য যে ভিন গাতায় বাদপুরুমদিগের সমক্ষে ছুটো কথা 
বলে, সে কেবশ ভমাদারদের ব্রিটিশ, ইখিয়ান এসোসিএশন্ চমাদারদের সমাা। 
তদ্দারা দেশের যে নঙ্গল পিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কৌন সম্প্রদায় হহতে হইতেছে না 
বা হইবারও জন্তাবনা দেখা থায় না। অতএপ ছমাপারদিগের কেবল শিন্দা করবা অতি 
তন্যায়পরতার কান্জ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের থারা বে প্রর্জাপাড়ন হয়, 
ইঙাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক । এই কলঙ্ক অপনাত করা চমীদারদিগেরই হাত । 
যদি কোন পরিবারে গাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধো দই ভাই ছুশ্রিত্র হয়, তবে আর 
তিন জনে দুশ্রিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধনছন্য যতু করেন । জমাদারসম্প্রদায়ের প্রতি 
আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের 
এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা রাজপুরুমদিগকে জানাইতেছি না-জনসমাজকে জানাইতেছি 
না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ । ইহ। তাহাদিগের তাসাধ্য নহে । সকল 
দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন জন্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর, এবং কাধ্যকরী । যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌধ্যে বিরত, তাহাদের 
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মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। 
এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই 
হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘ্বণিত, অপমানিত, সমাজচ্যত হইবার ভয় থাকিলে, 
অনেক ছুবৃত্ত জমীদার দুর্ধ,ত্তি ত্যাগ করিবে । এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার 
জন্য আমর! ব্রিটিশ, ইয়ান এসোসিএশন্কে অনুরোধ করি। যদি তাহারা কুচরিত্র 
জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, ভজ্জন্য 
তাহাদিগের মাহাত্ম। অন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীত্তিত হইবে । এবং তাহাদিগের দেশ 
উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে । এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের 
মঙ্গলের কোন ভরসা নাই । খাঁহা হইতে এই কার্য্যের শ্ুত্রপাতত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর 
মধ্যে শ্রেঠ বলিয়া পুজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা 
অবধারিত করা কঠিন, ইহা শ্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের 
কাধ্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাহার! সুশিক্ষিত, 
তীক্ষবুদ্ধি, বহুদরশী, এবং কাধাক্গম । তাহারা একান্তিকচিত্ডে যত করিলে অবশ্য উপায় 
স্থির হইতে পারে । আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাহাদিগের 
দ্বারা মুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়ই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা 
বলিলাম না। যদি আবশ্বাক হয়, অ।দাদিংগর সামান্য বুদ্ধিতে যাহ! আইসে, তাহা বলিতে 
প্রস্তুত আছি । এন্সণে কেধল এই বঞ্ব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অন্নুরাগহীনতা দেখাইতে 
থাকেন। তাহ হইলে তাহাদিগেরও অখ্যাতি । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাকৃতিক নিয়ম 


আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের ছূর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবষাঁয় ইতর লোকের 
অবনতি ধার।|বাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্থষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে 
ভারতবর্াঁয় কৃষকদিগের দুর্দশার স্যত্রপাত। পাশ্চাত্যের কথায় বলেন, একধিনে 
রোমনগরী নিম্মিতা হয় নাই । এ দেশের কৃষকদিগের ছুর্দঘশাও ছুই এক শত বৎসরে ঘটে 
নাই । আমরা পুর্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দ্ররাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপীড়ন 
হইত না; কিন্ত তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল । 
এখন রাজার প্রতিনিধিষ্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীডন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর 


বঙ্গদেশের কৃষক ১৩৭ 


লোকে গীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের 
প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অগ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব । বঙগদেশের কৃষকের 
অবস্থা্ন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু অগ্ভযে সকল এঁতিহাসিক বিবরণে আমরা 
প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙগদেশের প্রতি বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি তত দূর বর্তে। 
বঙ্গদেশে ততসযুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সনগ্র ভারতে মেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ 
ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল 
কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে . শ্রমজীবিমাতেই সমভাগে সে ফলভোগী। 
অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা 
করিতে হইবে । কিন্তু ভারতীয় শ্রমভীবীর মধো কৃথিগশবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর 
অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান । 

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকৃল্‌ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে । 
বকৃল্‌ বলেন বে, জ্ঞাণিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই । সে কথায় আমরা অন্থুমোদন 
করি না। কিন্ত জ্ঞাশিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য পাকার করিতে হইবে । 
জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না) শত্তিশয় 
আমলভা | কেহ যদি বিদ্ভালোচনায় রত না হয়, তবে সমাঙ্গমধো আ্রানের প্রলাশ হইবে 
না, কিন্ত বিদ্ভালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক । বিছালোচনা? পুষ্বর্ব উদরগোষণ 
চাই ; অনাহারে কেহই জ্বানালোচনা করিনে না। যদি সকলকেই আহার।ছেষণে 
ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয গা। অতএব 
সভ্যতার ্ষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাহমধো একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত 
আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন । অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়া খিগ্যালোচনা 
করিবেন । যদি শ্রমজীবীর। সকলেই কেবল আম্মশ্রণপোষণের যোগ্য খান্যোত্পম করে, 
তাহ! হইলে এরূপ ঘর্টবে না। কেন না, যাহা জশ্মিবে, তাহা আমো'পজীবীদের সেবায় 
যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে মা। কিন্তু যদি তাহারা আত্মশ্রণপোষণের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদল করে, তত তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে 
কিছু সঞ্চিত হইবে । তদ্ছারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিগ্যাইশীলন কপিতে 
পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব । উৎ্পাদকের খাইয়া পরিয়। যাহ রহিল, তাহাকে 
সঞ্চয় বলা যাইতে পারে ! অতএব সভ্যতার উদয়ের পুর্বে প্রথমে আবশ্যক-_সামাজিক 
ধনসঞ্চয় । 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ 
সভা হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অপভ্য থাকে । কি কি কারণে দেশবিশেষে 


১৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে 1? ছুইটি কারণ সংক্ষেপে নিদ্দিষ্ট করা যাইতে পারে । প্রথম 
কারণ, ভূমির উবর্বরতা । থে দেশের ভূমি উবর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোমণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া 
সঞ্চিত হইবে | দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শ্বীতলতা । নীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। 
প্রথমতঃ, ঘে দেশ উফ, সে দেশের লোকের আল্লাহর আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার 
আবশ্যক । এই কথা কতকঞ্জলিন স্বাভাবিব নিয়মের উপর নির্ভর বরে, তাহা এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই । আমরা এতদংশ বকুলের গ্রন্থের অনুবত্ী হইয়া লিখিতেছি ; 
কৌতুহলাবিষ্ট পাঠ সেই গ্রন্থে দেখিবেন থে, থে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাহ্যের 
প্রয়োজন, সে দেশে শীগ্র মে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার 
দ্বিতীয় ফল, বকৃল্‌ এই বলেণ পে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাছের 
তত আবশ্াকতা হয় না। গে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাগ্ অধিক 
আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বামুর আগ্রজনের সঙ্গে শরীরস্থ ড্রবোর কার্্বনের 
নামায়ণিক সংযোগের ফল । ভাতএন নে খাগ্ে কার্ধদন্‌ অধিক আচে, তাহাই তাপজনক 
ভোজা। মাংসাদিতেই অধিক কার্বন্‌। আতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন । ঈফদেশে মাংসাদি অপেম্গাকৃতি অশাবশ্বীক-সনজের অধিক আবশ্যক 
বনজ সহজে প্রাপ্য-কিস্ত পশুকনন কষ্টসাধা, এবং ভোজা পুশ ছুলভি। অতএব উঃ 
দেশের খাছ অপেক্ষাৃত স্বলভ | খাদ্য হ্বলভ খলিয়া শী ধননয় হয় । 

ভারতবর্শ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভমিও উবর্বরা । চিনি ভারতবর্ষে অতি শী 
ধনসধায় হওয়াই সম্ভব । এই গন্য ভারতবর্ষে অতি পুর্বকীলেই সভাতার অভ্যুদয় 
হইযাছিল। ধনাধিকা হেড় একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হতে অবসর লইয়া 
জ্ঞানালোচণায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অজ্জিভ ও প্রচারিত জানের 
কারণেই ভারতবর্ষের মভ।/তা। পাঠক বৃঝিয়াছেন যে, আমরা ত্রাহ্মণদিগের কথা 
বলিতেছি । 

কিন্তু এইরাপ প্রথমকালিক সভাতাই ভারতীয় গ্রজার ছ্রদৃষ্টের মূল। যেয়ে 
নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,__সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার ছূর্দগা 
ঘাটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন । বালতঞু ফলবান্‌ হওয়] ভাল নহে । 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার 
আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাচ্ছে 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৩৯ 


তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহার] শ্রম করে না, তাহারাই কেখল সাবকাশ ; মৃতরাং 
চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার | যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ 
যাহার বুদ্ধি মাজ্জিত হয়, সে তান্বাপেক্গা যোগা, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং 
সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহার এমোপঞ্জীনী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী 
হইয়। শ্রম করে। তাহাদিগের জ্বান ও বৃদ্ধির ছার। শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্বার- 
স্বরূপ উহ।রা শ্রমোগজীবীর অজ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শরমোপজাীবীর এরণপোষণের 
জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অভিপিন্ত যাঠ। জন্ম, তাহা উহাদ্রেই হাতে জমে। 
অতএব সমাজের যে আশিরিত ধন, তাহ] ইহাপ্রেহ হাতে সধিত হইতে থাকে । তবে 
দেশের উৎপন্ন ধন ঢই ভাগে বিভন্ত হর,এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ 
বৃদ্ধপক্রীবীর | প্রথম ভাগ মজুরির বেতন দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের মুনাফা” | 
আমরা “বেতন” ও টম্শাকাতা এই গইটি মাম বাবহার টনি থাকিব । “মুন[ফ।” 
বুদ্ধাপজীবীদের ঘরেই থাপিখে | আমোপজাবীরী িতশশ ভিন্ন শ্মুনাফাগ্র কোন অংশ 
পায় না। অমোপজগীবার। সংখা ধতটট হদব মা কেন। উত্পন ধনের যে অংশা্ি “বেতন,” 
সেইটিই তাহাদের মধো বিভভ্ত হইলে, "মুনাফার মধা হইতে এক পয়সাও তাহারা 
পাইবে ন]। | 

মনে কর, দেশেপ উৎপহ। কোটি মদ) তখধ্যে পপগাশ লক্ষ বেতন," পধগশ লক্ষ 
মুনাফা” | মনে কর, দেশে পচিশ লগ অমোপজাবী। ভাহা হইলে এই পধণুএ অঙ্গ মুডা 
“বেতণ,” পঁচিশ লঙ্গ লোকের মগো ভাগ হইবে, প্রত্যেক আমোপজীবার ভাগে হই মুদ্রা 
পড়িবে । মনে কর; হঠাৎ এ পঁচিশ লশ আনোপভাবার উপর আর পচিশ লঙ্গ লোক কোথা 
হইতে আয়া পডিল। তখন পধগুশ ল্ এরমোপঞজজাবা হহল । সেহ পঞ্চাশ লট মুই এ 
পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধো বিড হইবে । মাহ “মুমাফাত তাহার এক পরসাও উহাদের 
প্রাপ্য নহে, স্থৃতরাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুর বেশী এক পয়শাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। 
মৃতরাং এক্ষণে গ্রতোক শ্রমোপঞীবীর ভাগ ই হুদ্দার পরিবর্তে এক মা হইবে । কিন্তু দ্বই 
মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের 
গ্রাাচ্ছাদনের কণ্ঠে বিশেষ ছর্দশা হইবে। 

যদি এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর বেটি মুদ্রা দেশের পণবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
এ কষ্ট হইত না। পঞ্চ;শ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থাণে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। 
তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের ছুই টাকা কিয়া কুলাহত | 


৬৪ 


* ভূমির রিং রা " ইহার অন্ততঃ এ স্থলে বিবেচন। কাপতে ভইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমরা কর বা সুর্দের উল্লেখ করিলাম না। 


২৪০ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


অতএব দেখ! যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। 
ঘে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে 
শ্রমোপঙ্গীবীদের কোন অনিষ্ট নাই । যদি লোকসংখ্য। বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, 
তবে শুমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি-_ঘথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় । আর যদি এই ছুইয়ের একও 
ন1 ঘাঁটয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের ছুর্দিশা | 
ভারতবর্ষে প্রথমোগ্ভমেই তাহাই ঘটিল । 

লোকসংখ্যা বুদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। ভাতএব মনুয্যের 
দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়ঘািষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সন্তাবনা। 
কিন্তু ইহার সছুপাযর় আছে। প্রকৃত সদ্রপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে 
প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিদ্ম আছে। 
অতএব উপায়াস্তর অবলঘ্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর ছুইটি মাত্র। এক উপায়, দেশীঘ 
লোকের কিয়দংশের দেশাস্তরে গমন । কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে 
অন্ন খাইবার লোক নাই । প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,_ তাহা 
হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোভ দেশেরও কোন অনিষ্ট 
ঘটিবে না । এইরূপে ইংলণ্ের মহছপকার হইয়াছে । ইংলগ্ের লোক আমেরিকা, আকস্ত্রেলিয়া 
এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, 
উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন | এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ 
করে, তবে গ্রজাবুদ্ধির ীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে 
প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকা- 
নির্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়,। সেখানকার 
লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে । পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ 
করে না। 

ভারতবর্ষে এই ছুইটির একটি উপায়ও অবলখিত হইতে পারে নাই । উষ্ণতা শরীরের 
শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক ৷ দেশাস্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্।শর 
কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকুলতাচরণ করিয়াছেন । ভারতবর্ষকে অলভ্ঘ্য পর্বত, 
এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধাস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্ীপ, এবং বালি উপঘ্বীপ 
ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুন] যায় না । ভারতবর্ষের ম্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন 
দেশের এইরূপ সামান্য পনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে । 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৪১ 


বিবাহপ্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আচড়াইলেই শত্য 
জন্মে, তাহার যত্কিঞ্চিং ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধা-নিবৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুলোর আবশ্যকতা নাই। সুতরাং 
অপকৃষ্ঠ জীবিকা অতি মুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত 
নহে। সুতরাং বিবাহ প্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাজ্ুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন 
উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত্ হইল । কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম 
অভুাদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দর্ঘশা আরম্ভ হইল । যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর 
উঞ্ণতাহেতুক সভাতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের ছ্রবস্থার কারণ স্টটি হইল। উভয়ই 
অলভ্ঘ্য নৈসগিক নিয়মের ফল । 

শ্রদোপজ্জীপীর এই কারণে দুর্দশার আরম্তভ। কিন্তু একবার অবণতি আরম্ত 
হুইলেই, সেই অবনতিন্ই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে 
ছরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
তারতময অধিকতর হইতে লাগিল । প্রথম, ধনের তারতমা-তৎফলে অধিকারের 
তারতমা। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া ভাহাদের উপর বুদ্ধ পজীবীদিগের * প্রতুত্ব 
বাঙিতে লাগিল। অধিক প্রভুহ্বের ফল অধিক অত্যাচার । এই প্রস্ুত্বেই শূদ্রগাড়ক 
তিশার মূল। ৃ 

আমরা যে সকল কগ। বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপধ্য দেখা যায়। 

১। অআমোপজীথাদিগের অননতির যে সকস কারণ দেখাইলাম, তাহাব ফল 
প্রিবিধ । 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা । ইহার নামান্তর দরিদ্রতা। 

খিতীর ফল, বেতনের অল্্রতা হইলেই পরিশ্রমের আধিকোর আবশ্যক হয়; কন না, 
যাহা কশিল, তাহা খাটিয়া পোণাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। 
শব্কাশের অভাবে বিগ্ালোচনার অভাব । অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । 

ভূতীয় ফল, বুদ্ধযপঞজ্জীবীপিগের প্রভুত এবং অঙ্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর 
দাসত। 

দারিদ্র্য, ঘৃর্খতা, দাসত্ব । 

২। এ সকল ফল একবার উৎপর হইলে ভারতবর্ষের ম্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডণে 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয় । 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বগি যে, ধনলিপ্গ। 


সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা৷ হইলে অতুযুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত 
৩১ 


২৪২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


মনুয্যহদয়ের ছুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্পা, দ্বিতীয় ধনলিদ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং 
আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু 48186015 ০1 
79010081190 10 [70709” নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন বে, ছুইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনলিগ্পাই মনুয্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হুইয়াছে। বস্ততঃ জ্ঞানলিগ্দা কাদাচিৎ্ক, 
ধনলিঙ্না সর্বসাধারণ; এ এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে 
জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। 
সব্বদাই নৃতন নূতন মুখের আকাক্ঞা জন্মে। পূর্বে যাহা নিশ্্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 
হইত, পরে তাহা! আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ 
হয়। আকাঙ্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
থাকে । অতএব সুখন্রচ্ছন্দের আকাঙ্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
বাহা সখের আকাজ্ঞা পরিতৃপ্ত হইয়া আপিলে জ্ঞানের আকাঙ্কা, সোন্দধ্যের আকাজ্জা, 
তৎসঙ্গে কাবাসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিগ্ভার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের 
সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি ছ্বর্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, ততপ্রতি যত্বুও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাছু। সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণকারিণী প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে “সস্তেষ” কবিদিগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, তাহ। সমাজোননতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক 
জীবনের হলাহল। 

লোকের অশিষটপূর্ণ সন্তষ্ভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে তাপের কারণ অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য । ততকারণ 
পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উঞ্দেশে 
শরীবমধ্যে অধিক তাপের সমুস্তবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে 
মুগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহ! পূর্বের্ব কথিত হইয়াছে । বন্য পশ্ড হনন করিয়া খাইতে 
হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্ধ্যতৎপরতা৷ অভ্যন্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি 
মূল; পুর্র্বকালীন ঙাদৃক্‌ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে 
অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলম্ত এবং অন্ৎসাহ। অভ্যাসগত আলম্য এবং অন্থুৎসাহেরই 
নামান্তর সন্তোষ । অতএব ভারতীয় প্রজার একবার ছুর্দশ] হইলে, সেই দশাতেই তাহারা 
সন্তু রহিল। উদ্ভমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহাধ্য পশু 
স্বতঃপ্রবেশ করে না। 

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র:তত্ব পাওয়া যায়। 
এহিক মুখে নিষ্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি 


বঙদেশের কৃষক ২৪৩ 


বোদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 
এহিক মুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ কর্তৃক এঁহিক সুখে অনাদরতত্ 
প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মন্থুপ্বের 
এঁহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন 
যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন ততপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এহিকে 
বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূৃত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে 
এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহ! মন্ুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে 
পরিণত হইয়াছে । গে ভুমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধামূল হয়। এ দেশের 
. ধর্মশান্ত্রকর্তৃক যে নিবৃত্তিগনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মুল; 
আবার সেই ধর্মশান্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিধৃত্তি আরও দৃটীভূতা 
হইল । 

৩। .এই সকল কারণে আমোপজীবীদিগের ত্বরবস্থ। যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাহ্‌ 
নহে। তনিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধস হয়। যেমন এক 
ভাণ্ড ছুদ্ধে দই এক বিন্দু অস্ত্র পড়িলে সকল ছগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রণীর 
তর্দশায় সকল শ্রেণীরহ ঢর্দশা তন্মে। | 

(ক) উপক্গীবিকাহ্থুসারে প্রাচান আধ্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভত্ত হইয়াছিলেন-- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নেশা, শুদ্ধ | শূদ অধভ্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই পর্দশান্ কথা এতখণ 
বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যবাবসায়ী । বাণিজ্য, আ্রনোপজাবীর শ্রমোধ্পঘম দ্রব্যের 
প্রাচুধোর উপর নিভর করে । যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না 
হয় সে দেশে বাণিজে।র উন্নতি হয় না। বাণিজোর উন্নতি না হইলে, বাণিঙ্গযবাবসায়ী- 
দিগের সৌষ্টবের হানি। লোকের অভাববদ্ধি, বাণিজোর মুল। যদি আমাদিগের 
অন্যদেশোতৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোত্পন্ন সামগ্রী আমাদের 
কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশুন্য, নিজশ্বমোৎপনন 
সামগ্রীতে সন্ত, সে দেশে বণিকৃদিগের শ্রাহানি আবশ্বা হইবে । কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল ন1? ছিলবৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্মের 
তুলা বিস্তৃত উব্বরভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুলা হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল,--অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,_-তাহ।র কিছুই তয় নাই। অগ্ভ 
কয়েক বৎসর তাহার শ্থত্রপাত হইয়াছে মাত্র । বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা 
ধর্মশান্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অন্ুতসাহ ইত্যাদি । এ প্রবন্ধে সে সকলের 
উল্লেখের আবশ্যক নাই । 


২৪৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


(খ) ক্ষত্রিয়ের রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা 
নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং 
রাজপ্রতিদ্বশ্ধী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি 
কেহ কিছু ন! বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই শ্েচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই 
আত্মন্ুখরত, কার্যে শিথিল এবং দুক্ষিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব ঘে দেশের প্রজা 
নিন্তেজ, নঘ্র, অনৃৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষধিগের এরূপ ম্বভাবগত 
অবনতি হইবে । যেখানে প্রজা ছুঃখী, অন্নবন্ত্ের কাঙ্গাল, আহারোপাঞ্জ্রনে ব্যগ্র, এবং 
ন্তষ্টম্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী । ভারতবর্ষে তাই। 
সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতধীন্তিত বলশালী, ধন্মিষ্ঠ, উন্দডরিয়ঙ্গয়ী রাজচপিত্র 
হইতে মধাকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্ড্িয়পরবশ, হৈ, অকন্মৃঠি দশাপ্রাপ্ত 
হইয়া, শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ হইলেন । যে দেশে সাধারণ গ্র্!র অবস্থা ভাল, দে 
দেশে রাজপুরুষদিগের এরাপ ছ্র্গতি ঘটে না। তাহাবা রাজার ছুর্মতি দেখিলে, তাহার 
প্রতিদ্বন্থী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । বিরেধেই উভয় পন্দেল উন্নতি । রাজগুরুষগণ 
অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এহ উপকার, ইহা 
নহে। নিত্য মন্তুযুদ্ধে বল বাড়ে । বিরোধে মানসিক গুণসকলের স্থ্টি এবং পুষ্টি হয়। 
নিবিবরোধে ততসমুদায়ের লোপ। শুদের দাসতে শতিয়ের ধন এবং ধনেরি লোপ 
হইয়াছিল । রোমে প্রলিখিয়ান্পিগের বিবাদে, ইংলগ্ডের কমন্দিগের বিবাদে গ্রভুদিগে 
স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল । 

(গ) ত্রাহ্মণ। যেমন অধঠআণার প্রজার 'অবনতিতে ক্ষতরিয়দিগের প্রভুত্ব 
বাড়িযা পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্প। অপর তিন বর্ণের অন্ুন্ধতিতে 
্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ক বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শত্তিহাণি হওয়াতে তাহাদিগের 
চিত্ত উপধর্থ্বের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ধলা থাকলেই ভয়াধিকা হয়। 
উপধর্্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ 'অনিষ্টকারক দেবতাপুর্ণ, এই বিশ্বাসই 
উপধন্্ম। অতএব অপ্র বর্ণপ্রয়, মাননিকশভ্তিবিহীন হওয়তে অধিকতর উপধর্মপাডিত 
হইল ;.ব্রাহ্মণেরা উপধর্ধের যাজক; সুতরাং তাহ'দের প্রভূত বৃদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণের 
কেবল শান্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্তিয়, বৈশ্বা, শুডকে জড়িত করিছে 
লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জডাইয়া পড়িল_নডিবার শক্তি নাই । কিন্তু তথাপি উর্ণন'ভের 
জাল ফুরায় মা। বিধানের অন্ত শাই। এ দিকে রাজশানপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ষিবিগ্রহ 
প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই নকল পর্য্যন্ত 
বাক্ষণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। “আমরা যেরূুপে বলি, সেইরূপে 
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শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরাপে বসিবে, সেইরূপে হাটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, 
সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাদিবে ; ভোমার জনামৃত্রা পর্যান্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত 
চা পারিবে না; যদ্দ হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।? জালের 
ই্প স্তর কিন্ত পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, 
ভরা চা আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয় । যাহ পরতক বিশ্বাম করাইতে চাহি, তাহাতে শিজের 
বিশ্বাম দেখাতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাই তে ঘথার্থ বিশ্বান ঘটিয়া উঠে। যেজালে 
ব্রাঙ্গাণরা ভারতবর্ষকে দড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন । পৌরাবুঙ্ডিক প্রমাণে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে মে, জানুদের স্বেচ্ছান্থব্িভার প্রয়োজনাতিগ্রিভ্ত রোধ করিলে সমাজের 
অবনতি হয়। হিন্টুসলাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্াধ্যে এইটি 


টস । ত ৯ হি 
বোপ হয় প্রধান, অগ্কাপি জাদলামান। ইহ'তে রুদ্ধ এবং রোদকারী সমান ফলভোগী। 


টি 


নিয়ম ভালে জিত হন্যতে ভ্রাঙ্গণদিগের বুদ্ধিশ্বদ্ি লুপু হইশ। যে ত্রাঙ্গণ রামায়ণ, 
ন স্যাকরণ, সংংখাদশন প্রতি অবতারণা করিয়াছিলেন, ভিণি বাসবদত্তা, 
কাঁদপ্ররী গুড়তির প্রণয়নে গৌরবচবাধ করিতে লাগিলেন । শেদে সে ক্মভাও গেল। 
বাহ্গণদিগের ম'নস ক্ষেত্র মরুউ্ুমি হইল । 


ভানপ! দেখালাম পে, ছইটি প্রকৃতিক কারণে ভারহবর্ষের আমোপজাবীদের চিরদর্দণা। 
প্রথম ভূমির উববরত!ধিকা, দ্বিতীর বারণদির তাপাধিক্য। এই রর কারণে আতি পুব্নকালেও 
ভারতবর্ষে সহ্াতান উদয় হইগাছিল। বিস্ক সেই সকল কারণে বেতন তাগ্পা হইয়া উঠিল । 


ওকতর সামাজিক ভারতগা উপস্থিত হইল । ইহার পরিণাম, প্রথম, নোপক্টাণীদিগের 


৬. 


) হর্থতা, (৩) দাসত্ব । দ্বিতীয় এই দশা এববার উপস্থিত হইলে 
প্রাকৃতিক নিয়মপলেই স্বারি্ব প্রাপু হইল ॥ তৃতীয়, মেই দুর্দশা ক্রমে সমাজের অন্য পকল 
সম্প্রনারকে প্রাপ্ত হইল। এক আোতে আরোহণ করিয়। ত্রঙ্গণ শজিয় বেশ্য শু? একত্রে 
শিয়ডুমে অবভরণ করিতে লাগিলেন 

এক্ষণে রিভার হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঞঘ্য প্রাকুতিক শিয়মের ফল, 

তবে বঙ্রদেশের কুমবের জন্য চাঙবার করিয়া ছল কি? লাভা ভাল আইন করিলে কি 
রতদ্য শিতল দেশ হইবে, না জনীদার প্রজাগাডনে ফাস্থু হইলে তুমি আনুর্পরা হইবে? 
জী আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত নহে । অথবা এইরূপ শিতা ঘে, 
যণ্দ জঙ্য নিরুদেব বলে প্রতিকদ্ধ না হয়। তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। শিল্তএ সকল 


1 


লোৎপত্তি কারণান্থরে প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে। সে নকল কারণ, রাজা ও সমাজের 


৮ 


টাকাটার উপ্ট। পিঠ আমি ধর্দতন্বে দেখাইয়াছি । উভয় মতই ম্যুলক | 


১৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আয়ত্ব । যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে পীক সাহিত্যাদির আবিক্ষিয়া 
না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু গলবাঘুর শীতোফ্ণতা। বা ডুমির উবর্বরতা বা অন্য বাছা প্রকৃতির কোন কারণের কিছু 
পরিবর্তন হইত ন]। 


চতর্থ পরিচ্ছেদ 


আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ-_-আনবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ 
শহে। কেবল প্রাবৃতিক শিয়মের ফলে নহে । জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
বাঞবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে । দুব্বলের উপর গীড়ন করা বলবানের স্বভাব 
সেই গাড়ন নিবারণ গগ্ই রাত্ব । রাজা বলবান্‌ হইতে দুর্বলকে রঙ্গ করেন, ইহারই 
গন্য মনম্ের রাক্তশাসনশ্রজালে বদ্ধ তইবার আবশ্যকতা । যদি কোন রাজ্যে দুব্দলকে 
বলবানে গীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ । সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে 
হয় অক্ষম, শয় পরাখুখ । যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে পাড়িত করেন, ইহ] সত্য হয়, 
তবে তাহাতে হংরাজ রাজপুরুষদিগের অনশ্ট দোষ আছে । দেখা ঘাউক, তাহ|রা আপন 
কর্তবা সাধন পঙ্গে কি করিয়াছেন । 

প্রাচীন হিন্দ্ররাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজ্ঞারা ষষ্টাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত 
হইত ; কহে তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পাব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা 
জাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিস্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক শ্রস্থ 
রাখিয়। গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্রূপে অবগত 
হওয়। যায়। তদ্দারা জানা যায় যে, হিন্ুরাজ্যকালে প্রজাপাড়ন ছিল না। ধাহার! 
মুসলমান ও মহারাদ্ত্রীযদিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন 
মে, প্রাচীন হিন্্রাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাহার বিশেষ ত্রাস্ত। অসংখ্য 
সংস্কভ গ্রন্থমধো প্রজাণীড়নের পরিচয় কোথাও পাখয়া যায় না। যদি প্রজাগীড়নের 
প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেন না, 
সাহ্িতা এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র । প্রজাগীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই 
প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবংসল ছিলেন । রাজা পিতার ন্যায় 
প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। স্বতরাং অন্যান্য 
জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাহাদের গৌরব । যুনানী রাজগণের নামই 
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ছিল “70,” সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাগীড়ক। ইংলত্তীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক 
বলিয়। প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্তক পদচ্যুত, 
অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রঙ্াপীড়নের জন্বাই বিখাত, এবং অসহা প্রজাপীডনের 
জন্যই ফরাসীবিপ্রবের স্থট্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাদ্বীয়দিগের 
প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট । কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ 
গৌরব । তাহারা কেবল মষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। 

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের স্টি। তাহারা রাজাশাসনে স্ুপারগ 
ছিলেন না । যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রক্গাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, 
মুসলমানের। সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন । তাহারা পরগণায় পরগণায় 
এক এক বাক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের 
কণ্টাক্টর হইল । রাক্জার রাজন্ধ আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে 
পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে । ইহা'ভই আমীদারীর স্্রি, এবং ইহাতেই 
বঙ্গদেশে প্রজাগাড়নের সষ্টি । এই বণ্টাক্টরেরাই জমীদার । রাজার রাজস্বে॥ উপর যত 
বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাহাদের লাভ। ম্ুৃতরাং তাহারা প্রজার সর্বস্বান্ত 
পিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন! প্রজার ঘে সন্দনাশ হইতে লাগিল, তাহা 
বলা বাহুল্য । 

তাহার পর ইংরাছেরা রাজা হইলেন। ভীহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন 
তাহাদিগের সেই অনস্থা। 'াহাপিগের দরবস্তা মোচন করিবার জন্য ইংলাজদিগের ইচ্ছার 
ত্রুটি ছিল না? িস্ত লর্ড, কর্ণ ওয়ালিস্‌ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর 
সর্কানাশ করিলেন । তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই 
বলিয়াই জমীদারীতে তাহাদিগের যন হইতেছে না। জমাদারীতে তীহাদিগের স্থায়ী 
অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাহাদের যু হইবে। এুতরাং তাহারা প্রজ্গাপীড়ক না 
শইয়া প্রজাপালক হইবেন । এই ভাবিয়া তিনি চিরস্ঠায়া বন্দোবস্তের স্জন করিলেন । 
রাজস্বের কণ্ট_কঈটর্দিগকে তৃস্বামী করিলেন । 

তাহাতে কি হইল? জমীদারের৷ যে গ্রজ্জাগাড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। 
লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল । প্রজারাই চিরকালের 
ভূম্বামী ; জমীদারেরা কন্মিনি কালে কেহ নহেন-কেবল সরকারী তহশীলদার । 
কর্ণওয়ালিস্‌ যথার্থ তূম্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। 
ইহা ভিন্ন প্রজাদগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজোে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের 
এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই “চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী 


২১৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


বন্দোবস্ত মাত্র--কশ্রিন কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, 
এ বন্দেবস্ত “চিরস্থায়ী 1৮ 

কর্ণঞ্য়াশিস্‌ প্রজাপিগের হাত পা বাদ্ধিরা জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন__ 
জমাদার কর্তৃক তাহাদিগের গতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও শিয়ম 
করিলেন না ॥ কেবল বলিলেন যে, পপ্রজ্ঞা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল্‌ 
যে সকল্গ নিয়ম আবশ্মক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, 
তখনই বি.ধবন্ধ করিবেন! তজ্জহ্য জনীবার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন 
আপত্তি করিতে পারিবেন নাস 

“বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রঙ্গারা পুরুযানুত্রমে 
জমীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। গুজাদিগের 
দ্বিতীয় বার অশুভ গ্রহ । ১৮১৯ সালে কোট, অব, ডিরেইরম্‌ লিখিলেন, “যদিও সেই 
বন্দেবস্তে্ পর এত বমরন অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা ততৎকালে প্রজ্ঞাদিগের ্বত্ব 
নিরূপণ এবং সামগ্তস্ত করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুঘায়ী অগ্যাপি 
কিছুই কর| হইল না।” এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩১ সালে কাদ্ছেল্‌ 
নামক এক জন বিচক্ষণ রাভাবশ্মাচরী লিখিলেন, “এ অঙ্গীকার অগ্ভ'পি রাজবীয় 
ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণ মেপ্ট, ভ্রাম্য ভূম্বামী(প্রজা)দিগের 
অগ্রে জমীদারকে দাড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন । 
সৃতরাং সে অঙ্গীকার মত বন্ম বরেন নাই ।” 

বরং তদ্িপরীতই করিলেন । দুর্বলকে আরও দুর্বল করিলেন, বলবা'ন্কে আরও 
বলবান্‌ করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে বিছু্বত্ব ছিল, তাহা লোপ 
করিলেন |" এই বিধি হইল যে, গমীদার প্রজাকে ঘে-কোন হারে পান্রা দিতে পারিবেন । 
ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার ধে-কোন প্রজ্ঞার নিবট, যে-কোন হারে খাজানা আদায় 
করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরের] স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, সুতরাং কৃষককে ভূমিতে 
রাখা ন! রাখ! জমীদাতের ইচ্ছাধীন হইল । ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না! 
কৃষক মজুর হইল । এই তৃতীয় কুগ্রহ। 

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পুর্ধকালের বিখ্যাত “পণ্তম”। যদি কেহ প্রজার 
সর্ধ্বন্থ লুরিয়া লইতে চাহিত, সে “পঞ্জম” করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে 


* ১৭৯৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা। 
1 চ২০৮6170০ [০600 0 361291, 900 1095, 1821. 0212. 54. 
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নামটি নাই । “কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
লিখিয়াছি। সন ১০১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে । যে বংসর 
জরমীদার প্রথম ভূম্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইন প্রথম বিধিবদ্ধ হইল 1& 
জমীদার ডালের প্রজার ফসল কাডিয়া লইতেন, কিন্তু হংবাজ্রো প্রথমে সে দশ্াবৃন্তিকে 
আইনসঙ্গত করিলেন। অগ্ভাপি এই দহ্থযবুত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুথ 
কপালের দোম্‌। 

পরে ১৮১১ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্ারা অরও স্পন্টীকত হইল । 
ভিরেকটরেলা লিখিলেন যে, এহ আইন অনুসারে শমাদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও 


শিরিকের বিবাদক্ছিলে তাহাদিগের পৈঠক সম্পর্তি হইতে উত্ছেদ করিতে পারেন ।৭ 
তাহার পর মন ১৮৭ শাল পথ্যন্ত মার কোন দিকে কিছু হইল না ১৮৫৯ শালে 
বিখ্যাত দশ আভনের হঠি হঠল। ইরাজ কন্তক প্রজার উপকারার্থ এঠ প্রথম শিয়ম- 


স্ছাপশ হহল ১৭৯৩ শালে কর্ণ ওয়ালি মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭ বৎসর 
পরে প্রাতঃনশার লঙ কান হঠতে প্রথম তাহার কিকিৎমাত পুরণ হহল। সেহ পুরণ 
প্রথম, “নঠ পুরণহ শেন।) ভাহাপ পর আর কিছু হয় আহ । সন ১৮০৯ শালের 
৮ আন শে ভাঠনেক অন্থলিপিমাঞ্জ। | 

১৮৯ শ/লের দশ আহনশ সে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমর] বলি না। 
প্রজা দগেপ যাহা ছিপ, তাহা তাহারা আর পাল না? হাহাদিগের উপর যে সকল 
চাপ হহয়া খাকে, ভাতা নিবারনের বিশেষ কোন উপায়, এছ আঠন বা আন্ত কোন 
আইন ছারা হয় নাহ কোপবোক লুটের বিধি তসহ প্রকারহ আছে। বেশীর ভাগ, 
প্রঙ্গাপ খানা বাডাচলাব বিশে হপথ হঠয়াছে। এ আহনের সাহায্যে যাঠাঙ তার 
বেশী করা সাঃ পাপে শা, বঙ্গদেশে এনহ পুনক ৩15 আত আছে। 

তথাপি ৬ মাত্র প্রভার পক্ষতা দেখিয়া প্র্গাদ্েনী, ক্বাথপর কেন কোন 
জমীদার কঃ কোলাঠপ করিয়াছিলেন । অগ্ভাপি করিতেছেন 


* সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ পার। | 
[২০৮০001০156 90) 75) 1821, 0716 24, 
ঠ যখন এই প্রবঙ্গ লিখিত হয়ঃ ভখন নুতন [০০0০5 4৫ প্রচারিত হয় নাই। 
$ এহ সকল ত্র ধাহার' রি অবগত হইতে ইচ্ছ! করেন, ভাভার। শীযুক বাবু সঞ্জীব 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্বঙ্গীর প্রজ'” (13608811২59) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন । আমর। এ প্রবন্ধের 
এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি । 
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ভামরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ, রাজ্যকালে ভূমিসংক্তান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, 
তাহাতে পদে পদে প্রজ্ঞার অনিষ্ট হইয়াছে । প্রতি বারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া 
আঠনপাারক বলবান্‌ জনাদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন । তবে জমীদার প্রজাগীড়ন না 
করিবেন কেন। 

ঠ্াপুরর্বক ব্রিটিশ, রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই । তাহারা প্রজার পরম 
মঙ্গল।প|এপী। দেওয়ানী পাহয়া অবধি এ পর্যান্থ কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, হহাই 
তাহাপিগের অভিপ্রাধ এবং ঠহাহ আাহাদিগের চেষ্টা। ছুর্ভাগাৰশতঃ তাহারা বিদেশী ; 
এ দেবের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
মে পতিত হহয়া এঠ মহৎ অনিুকর বিধি সকল প্রচ 


চা 


রিত করিয়াছেন । কিস্ত ভ্রমবশতই 
হওক, অর “ম কারণেত হউকও গুজাগাডন হহলেহ রাজার দো দিতে হয় । 

সত হত] অপেম্মনণ আর এপ.) গুরুতল কথা আঁছে। ইতাজের দো 5 গতাপ-- 
সে তাপে মমগ্র সসয়াখপ্ স্ুচিত ) তবে শ্ুদিগীবা জমীদাবের দৌরাখায নিবারণ হয় 
নাকেন 7 বনুদূরবাসা জারিনিনিরা রাজা জন কয়েক হরাজকে পান করিয়াহিলেন 
বলিয়া শাহর রাজ্য লোপহহঠল। আর পাঞজএতি'শধির শট্ালিকার ছায়।ভলে লক্ষ লক্ষ 
প্রজার উপর গাড়ণ হহতেছে, ভাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমাদার প্রচ ধরিয়া 
আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মাগিয়। টাকা আদার করিতেছেন, তাহার ফশল 
লুটিতেছেন, তুমি কাড়িয়া লহতেছেশ, সর্বদান্ত করিতেছেন, তাহার এতীকার হয় না 
“শন? কেহ ধলিবেন, তাহার জন্য হাজপুরুখের। আহন করির়।ছেন, আদালত করিয়াছেন, 
তবে গবর্ণনেন্টের আটি কি? আমরাও পেহ কথা চিগ্রাসা কার। আইন আছে-সে 
অহনে অপরাধী জমাদার দগ্ুনীয় হয় নাকেশ? আদালত আছে-_সে আদালতে দোষী 
জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল ছুর্বলই 
নত হইল, মাহ বলবানের পক্ষে খাটিল না_পে আইন আইন ধিসে? যে আদালতের 
ধবল কেবল দুৰ্বলের উপর, বলবানণের উপর নহে, সে আদালত ভাদালত কিসে? 
শালনদ'্ ইংর।জেরা কি হহার কিছু শ্বিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে 
কেন শাসণদ্-তাপর গবি করেন? যদি পারে, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন 
কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃমকের জন্থা তাহাদিগের নিকট যুক্তকরে 
রোদন করিতেছি-_তাহাদের মঙ্গল হউক 1 ইংরাপ্রাঞা অক্ষয় হউক তাহারা নিরুপায় 
ক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । 

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমর! সংক্ষেপে 
নির্দেশ করিব। 
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প্রথমতঃ মোকদ্দমা অতিশয় বায়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে । কি প্রকার বায়, তাহার 
উদ্দাহরণ আমরা দ্বিচ্ষয সংখ্ায় দিয়াছি, পুনযলেখের আবশ্বাক নাহ যাহা বায়লাধা, 
তাহা দরিদ্র কুমকদিগের আয়ত্ত নহে । স্তর তাহারা তদ্দারা সগবাচন উপ্কাত হয় না; 


ক রি ! টিটি ৮ রঃ শাবি টি ক ্ শু রর রি পি ) * র্‌ ৫ 
নং তদ্বিপব্ীীতই ঘধটিয়া থাকে । গুমীলার ধনী, আদালততর খেলা টিনি খেলিতে পাতরন। 


৭. . লে ই ৫. ম 
দাতম হউক, বিনা দো হউক, তিনি হচ্া কবিলই কুমকাকে আদালত লইয়া উপস্থিত 


করেন, তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং বৃুসকের দশা ঘটে, আন্ধরব আইন আদালত, 
বুঘকাল পীড়িত করিবার, ধনবগানর ভাগ গার একটি উপায় গাছে। 
ছিতীয়ত?। আদালত শোয় ছবশ্সিত। সাহা দল, হাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী 
* 5 11২ এ তে শিত সত |" রা । রর এ 
১৩ পারে শা কমিক ঘন বাডীচাম প্রগতি ছাতিয়া পাল গিয়া বাস কশিয়া মোবদদমা 


চলত পাব না । পায়ে, ৩0৮17 5 হচাদর আশিক পাতা ফি হ্যা, 


৬৮4 


৮ 
চে 
না 
এ 
ক 
্ঘখ | 
রর. ০০ 
২ 
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এপং শাখেকি আনিচাগাতি এন সন্তান ্ুষক গোমছার শান বালিশ করিতে গেল, সেও 


আণসাল গোস্তাল বাপা লোতছ ভাত'ল ধান রি প্রিয়! লন] গেল, শা হয় আল একতান 


গুণ গোসল নিকট হত গাট্টা লইয়া হাহ আমাখাশি দখল কুপিযা লহল ।॥ এন্চিন 
হী পাল পার তো বিধান 5৩ লাপ্দ ৭ % বন সঃ রর 
সংনপিুগল চোপুশার লোকি,ত বিশে ঠতর লোক অত্যপ শালগ্াপবরধশ | শা শা না, 


মে প্র রে রর শি সা ৪ ্ রি 
সহ উঠ শা লোন কাহোত তপরছা শা । পপে আইতত ঢাতে না কনক বরং 


লে ৪1164 77 হা! ৬1৮1: 218 ্ 
নত তথাপি দবে গিয়া তাহার অশ্ুকার বাধিত 


পে ৪ রশ 
চে শা বাহাঙা পি9পল দো নিমুুত হারা জানেন তম ঠহাদের বিচারালয়ের 
শিক্উণঞা হ্থানেরছ দমাকিদ্দনা আনেক দুরের মোনা পায় হয়না আহএব শিচারক, 
১৯৬ টি বা ্ স্পি- ০৮০৪১ ৮ 7 ৯০ ০ ক 
নিকটে থাকি, নে মতা চারের শানন হহ হ, দুপ থাপায় সে অঙাচারেপ শাষন হয় শা। 


ভহার আহ একটি ঘল এই হয় উঠিয়!ছে ঘেখ অঙ্াচাপা গোমরাহ শিচারকের 


চি চর 
স্কনে'ভিমিক্ তহযা ছে । অখন এক জন কুঘক আপপর চপল দোরাগ্রা করে, তখন আাত।র 


নালিশ নীরব গোমন্ডার কাত হয় । মখন গোমস্্। নিজে আত্যাচাণ করে, ভাতার 


নাঃলশ হয় ন।' গে ব্যক্তি স্বয়ং পরগীঢক। এব চারি পরসার লোভ সকল প্রকার 
অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকাপ্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, 
তাহা লুদ্ধিমাছন বুঝিবেন । 

তভূতায়তঃ, বিলম্ব! সকল আদালরড5 মোকদান। নিন হঠ » বিলম্ব হয়। 
বিলঘ্বে যে প্রতীকার, পে গ্রতীকারকে প্রভাকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় বকের 
ধান উঠাইয়া লইরা গিয়াছে, কৃষক আদালতে তিপুরণের ভরগ্য মালিশ করিল । যদি 
বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে নে এক বৎসরে । আগালে আর এক বংসর | 
যদি আত্/প্তিচছ পৌভাগ্যগুণে আপীলে উিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় 


২৫২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


হইল, তবে সে আর এক বৎসরে । বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি 
করিয়া খলচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের 
আশায় কোন্‌ কুঘক জমাদারের নামে নালিশ করিবে? 

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই । আদালতের সংখা! অল্প--যেখানে তিন জন 
বিচারক হইলে ভাল হয়ঃ সেখানে একজন বে নাই। নুৃতরাং মোকদ্দম। নিষ্পন্ন করিতে 
বিলঘ্ঘ ঘটিয়া সায় । আর প্রচলিত আইন অতান্ত জটিল । বিচারপ্রণালীতে অতান্ত 
লিপিবাভুল্যের এবং অত্যন্ত কার্ধাবাছালোর আবশ্বকতা। আঙগ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের 
উকীলের জেরার বাছলো একটি মোকদ'মার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল ; সুতরাং 
আর গাঁচটি মোকদমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল: কাল 
নিষ্পন্নষে।গ্য মোকদমার একটি নিশ্্রয়োজনীয় সাগসি আন্রপস্থিত, তাভার উপর দক্তব 
করিতে হইল । ম্ৃতরাং মোকদগা আর এক মাস পিছাইয়। গেল। এ সকল শা! করিলে 
বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আগালে টিকে না। বিচারে বিলন্প হয়, তাহা ও 
স্বীকার,.--অবিচার হয়, তাহাও আকার, ওথাপি কলিকাতা তৈয়াপি আইন ঘুণাঞ্ছরে 
লঙ্ঘন পরা যাইতে পাবে না। ইংরাজি আইনের মন্ত্র এই | 

আমরা যে সভা হইতেছি, দিন দিন যে দেশেল আরদি। হইতেছে, ইশা ভূতাল একাি 
পরিচয় । আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, ব্লাত হইতে এখন ভাল আইন 
আসিয়াছে । জাহাজে আমদাশী হইয়া, চাদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, ঞ্লিকাত'র কলে 
গাটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু ৮ডা দামে বিকাইতেছে । তাহ।তে একালতি, হাবিমি, 
আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক বাবসায়ের জট হইয়াছে । বাপাগালা আপশ 
মাশন পণাদ্রবোর প্রশংসা করিতে পারতে অধীব হহাতেছেন | গলাবাজির জোরে, আগে 
ফাহাদের অন্ন হইত না, এখন তাহ|রা বড লোক হইতেছেন। দেশের আবুদ্ধির আর সীম। 
নাই, সব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে । আব কেহ বেআইপণি করিয় সুবিচার করিতে 
পারে না। তাহাতে দীন দুঃঘী লোকের একটু কষ্ট, ভাহাবা আইনের গৌরব বৃঝে না, 
হৃবিচার চায় । নে কেবল তাহা দিগের মুর্খতাজশিত ভ্রম মাত্র । 

মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন ছংখী এরজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্য 
করিল; গোমস্তা সেশনের বিচারে অপিত হইল । সেশ্ানের বিচারে সাক্ষীদিগের তা 
কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে । জুরর মহাশয়ের! 
এ কাজে নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না| যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী 
হইতেছিল, তখন তাহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওন। 
নে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা 
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* ৬০1 নু €- ধা ও ৯৩ রব - ই চল 2 এ 
কলিতেছিলেন, খন তাহারা | :ঞ্থ্িং সুপ তুল, গহে গহিশা বিরুপ জলঃযাপগ্র আয়েজন 


লী ৭ রা 4 
্ পু চট ও 18৮ ১1 লী কিনি এ যু ॥ রং শু চি ত্র নর 
বলিয়া কাখিয়াতছন, তাহাই ভাবিভিছিলেন | জজ সাহেল। যখন ছর্বেধা বাঙ্গালায় 
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ন'ঠ : যাভাপা ওপালহি বিয়া 
ধক উপ্রনে সদন, সে সকল ক্মতাশলা লোবি বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন শা। 


স্তর!ং সটকচর অধাদ শ্রেগার লোক এব সম শ্রেনীর লোকই, ঈভাছে প্রদু৪ হয়েশ 
? 


দ্বিতায়তঠ অধস্তন বিচারকে স্বিচার করিলে কিহহবে ? আগালে চান বিচার ঠণ্রাজের 
হাতে । নীচে সুবিচার হহলেও রে আবিচাপ হয়ত এপৃপ হসহ আব্চার£ চান । 


৮ 
অনেক বিচারক অবিচার করিতে পাঙগিলেও আপালের য়ে কারেন না) যাহা আাগাল 


২৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


থাকিবে, হাহাই করেন । এ বিয়ে হাইকে্ট, অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর | তাহারা 
আধত্তন বিটারকবর্থকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;-_-বলেন, 
এইবপে বিচ!র করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি 
ভ্রমাঙ্াক- কখন কখন ভাক্যাষ্পদও হইয়া উঠে: কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্তা 
হহয়। চলিতে হয় । হাঠকোতের জদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন স্বডিনেট জজও 
মুন্সেদ, ও ডেপুটি মাগ্িস্রেট অনেক আছেন: কিন্ত তাহ!দিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদিগের 
নিদ্দেশবতী হহয়া চলিতে হয়, 


€ 2 


এই প্রবন্দ নিপিবদ্ধ হইলে পর “সম জদর্প্ণ” নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি 
রা. [হাতে “্লঙদর্ন এ জমাদারগণ” এই শিরেনামে একটি প্রস্তাব আছে, 
আামাদিগের এভ এ্রপাঙ্গেরু পুর পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে । ভাহা হইনে দ্ুই 
একটি বথা উদ্ধত করিতে হন্ঠা করি ; কেন মা, লেখক যেরপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই 
সেইরূপ বিবেচনা করেন ব। খবিতে পারেন | তিনি বজেনতও 

“একেউ তি দশশালা বন্দোবন্ছের চডদ্িলে গা খনন করা হইয়াছে, ভাহাতে 
বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সঙ্গান্ত বিচ্গণ বাঙ্গালীর অন্রমোদন বৃুঝিলে পি আল 
রন্ষণ আছে?” 

আমর| পরিদার করিয়া বশিতে পাবি যে, দশশালা বন্দোবন্তের ধ্বংস আমাদিগের 
মনা নুহ ব। তাহার অন্ুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে ঘে ভ্রম খটিয়।ছিল, এক্ষণে 
ভাহার সংখোধন অন্তুবে মা। সেই জান্তির উপলে আধুনিক বঙ্গসমাজ শিশ্মিহ হইয়াছে । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশঙ্খলা উপ্স্থিত হইবার সম্ভাবনা । 
মামরা সামাজিক বিপ্লবের অহুমোদক নহি । বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংলাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা 
কিয়! চিপস্থায়া করিয়াছেন, তাহার কাংস করিয়া তাহারা এই ভারতমগ্ডলে মিথাবাদী 
খলিয়া পগিচিত হয়েন, পজাবগেপ চিরকালেশ অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা 
হু"রাজদিগকে পিউ না। যেদিন ইংগাভের অমঙ্গলাকাজ্জী টা সমাজেন্র ভামঙ্গলাকাত্নী 
হইব, সেই দিন সে পরামশ দিব । এবং ইংরাঞ্জেরাও এমন নিবের্বাধ নহেন যে, এমত্‌ গহিত 
এবং অনিষ্টজনক কার্ধা প্রবৃত্ত হয়েন। আমরী কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের 
ফলে যে সকল অনি ঘটিতেছে, এখন স্রনিয়ম করিলে তাহার যত দূর প্রতীকার হইতে পারে, 
তাহাই হউক । কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, “যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ 
বাঘাত না হইয়া জমীদার ও 'প্রজ্গ, উভয়েরই অনুকূলে এরপ সুুব।বস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, 
তন্দ্রা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই 
কর্তবা ।” আমরা তাহাই চাই । 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৫৫ 


ইহাও বক্তব্য যে, আমরী, কর্ণওয়ালিসেব বন্দোবস্তকে ভ্মাত্মক' অন্যায়, এবং 
মনিষ্টকারক বলিয়াপ্ছি বটে, কিন্তু ইংরাজী যে, উমিতে স্বাহ ততযাগ করিয়া এ দেশীয় 
লে!কদিগকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ করিয়াছেন, এবং করবুির ভাধিক!ল ভাগ করিয়াছেন, ইহা 
দৃষ্যু বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছন। আবহ হহ। বিবেচনার কাজ? গ্যায়- 
মঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক আমবা বিজি খে এই চিরস্থায়ী বন্দোবশু জমীদারের 


রি ১. রি রা রর ২৮ 4. 
সহিত "ঘা হঞ্য়া আভার সঙ্গে হতয়। ই উট চিন হাহা হুহালেত নিস হঠতা তাহা 


আমরা দর্খিতিহ্ি, লাঙল দেশ শিশদ শিঃন ইঠয়। পাধয়াছে । ক * সকলেই 


লে, আমাদের পশেক টাকা আমার চশে আকাশে পাত বিপেশায় বণিক ও 
রাজ'হলেরা পায় লহড়া যাহ তেন পলি মানা কণজযালিছ ছমাদাবপিনের বধনান 


্_ ৪ 8 টি 
এর উপায় শা করিয়। খতন, হবে দেশ এত টিন আবিও পশিদ্র হহয়া পডিত | দেশে 


প12 গথ অন্পরি গাছে, তাহা হা কয়েক দন দরসাদারের খবেছ গেখিতে পাশয়া। 
সিরা আঅনেকেহ এই কথ বলেন, হৃতবার হহার মে! আমাপিগের বিবেচনায় 


১, হউরোসয় কান পার 2125 তুপন। করিতে গালে, বাজদলা দেশ নির্দন 
বটে, কিন্তু গ্ধবাপেখা বাঙ্গালা দে এসপণে নিপরনত একা পিবিচনা করিবার কোন কারণ 
ন)5। বানান কল হপেছন হতিপুপপকালে সে বাঙ্গালা দেশে অদিক পন ছিল, তাহার 
কিছু মাত প্রমাণ নাত বর্ধধ আগুনে থে পুরাীপেন্দন দেশের ধন বুদ্ধি হহত্েছে। তাহার 

শেক প্রমাণ আছে। বিদেশের কুষবৌর প্রথম পরিচ্ছেদ শামরা বোন কোন 
প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি । তদতিধিভ্ এক্টণে বলিবার আবশ্বাক নাই । 

২। নিছেশী খন ও পাজপুরমে দেশের টাকা লইয়া যাহতেছে বলিয়া যে দেশে 
টাকা থাকিতেছে না, এঠ প্রসঙ্গের মদো প্রথমে শিদেশাঘ ধণিক্দিগের বিষয় আলোচনা 
করা যাউক। 

ধাহারা এ কথা বলেন, তাহাদের সচঃঃচর ভাতুপর্ধা বোধ হয়, এহ যে. বণিকেরা 
এই দেশে আপিয়। অর্থ উপাজ্জন করিতেছেন, শ্বভরাং এই দেশের টাকা লহতেছেন বৈ 
কি? যে টাকাটা তাহাদের লাভ, নে টার, এ দেশের টাকা? বোধ তাহাদের 
বলিবার উদ্দেশ্য ৷ 


| 
৬ 


এ ঈহাই 


১৫৬ বিবিধ প্রবঙ্গ--দ্বিতীয় ভাগ 


বিদেশীয় নণিকেরা যে লাভ কৰেন, তাহা ছুই প্রকারে ₹ এক আমদানিতে, আর 
এক রগু!নিতত ! এ দেশের ড্রবা লইরা গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাহাদের 
বিড় মুনাপন থাকে । দেশাশ্রের ডবা আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাহাদের 
ক মুনাফা থাকে । তগ্িন্ন তান্য কোণ প্রকার লাভ নাত | 

এ দেশের সামগ্রী লঈয়! গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া মে মুনাফা করেন, সহজেই 
,দখা াঠতেছে মে, নে মুনাফা এ দেশের পেকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে 


ক্লে 


তাহা নিপু হয়, সে দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান 


এখানে তিন টাকা 
মণ চাউল কিশিয়া, লিলাছে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন ; যে ছুই টাকা মুনাফা 
পরিলেন, হাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল । বর এ 
দেশের লোকে মাডাহ টাকা গুড়তার চাউল তাভ।দের কাছে তিন টাকায় বিজয় কিয়া 
কিছ্ব মুনা করিল | আঅভিএস নিদেশীয বণিকেরা এ দেশীয় আামঞ্রা বিদেশে বিজয় কিমা 


এ দেশের টাকা পরে লহপা সাহতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয় গেলেন । 
রর রঃ ০৪, এবার রি নর ্ ্ _ র্‌ যারে না 0 4 2 | 
তে 5515 পিল গে, আহাপি। সদি কি এ দশেপ টাপা ঘভ্রে শহর মান, হিল শে 


দেশান্মরের চিনিম এ দেশে বিথেষ করিয়া হাহা মুনাকায় | বিলাতে চারি টাকার থান 


কিনিয়। এ শে ভয় ঢাকায় বিএন লীখঠলেম হত এন গত চাকা সুনাজা হত নত হাতা ভি পেশা? 


লোকে দিল । শ্তিত আপাততঃ লোপ হয় বটে মে এ দেশেক টাকাটা হাতাদের হা 
দিয় বিদেশে গেল | দেশের টানা কমিল 1 আহ জনি কেনণ জে দোশেহ বেন শে 
৬৬কোপের সকল হপশেই ঠহাতে সন্কে পিন পরষান্ত লোকেপ মন আক্গিত। জিলত এব 
এথায় হবি বাকি ভিন্ন সাধারণ লোকের নন হছে হা আগ্যাদি দুল হয নাউ) হহল 


নথার্থ তর এত ছর্রাহ মে, ম্কাল পুবের মহামলেপাধ্ায় পঞ্চিতেরাত তাজা বুঝিতে 
পারিতেন না। বাতগণ « রাজমঙ্ডিগণ এ১ ভ্রনে পতিত ঠইয়া, বিদেশেন সাতটি দেশে 
যাহাতে না আনিতে পারে, তাহার উপায় অগ্রসন্ধান কাবতেন। এবং সেভ প্রবৃত্তি বশে 
বিদেশ হইতে মানীত সামজীর উপর গুরুতর শিষ্ক বসাঠতেন | এই মহাভ্রমাতক 
সমাজনীতিস্বত্র ইউরেপে (1000৮107) শাম প্রাপ্ত হইয়াছে তদচ্ছেদপুপরক আধনিক 
অনর্গল বাণিজ্ঞা-প্রণালী (17০9 77506) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট € কব্ডেন চিরস্মরণীয় 
হইয়াছেন । ফ্রান্সে তাহা বিশেষরাপে বদ্ধমূল করিয়া, তুভীয় নাপোলিয়নণ প্রতিষ্ঠাভাজন 
হইয়াছেন । তথাপি এখনঞ ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় লাই। আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চষা কি? 0:060৮100 হইতে 
ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যান জ্ঞানিতে ইচ্ছ। করেন, তিনি বকলের গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসতাতা বুঝিছে ঢাহেন, তিনি মিল্‌ পাঠ করিবেন । 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৫৭ 


ঈদৃশ দুরূহ তত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে হইতে পারে না। আমরা 
কেবল গোটাকত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব । 

আমরা ছয় টাকা দিয়! বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? 
অমনি দিলাম না,তাহার পরিবর্ধে একটি সামঞ্্রী পঃইলাম । সেই সামগ্রীটি যদি আমর! 
উচিত মুলোর উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের 
ক্ষতি । 1কন্ত যদি একটি পয়নাও বেশী ন| দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। 
ক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মুশা দিয়াছি 
কি না। দেখা যাইততাহ যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে গান আমর। কোথাও 
পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোক ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক 
পয়স! কম এ থান কোছাও পাই শা,তবে এ খুলা আমুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান 
কিশিল, সে উচিত মুলোই কিশিল। যদি উচিত মুলো সামগ্রাটি কেন। হইল, তবে 
ত্রেভাপিগের তি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়। বিদেশীয় বণিক 
বিদদশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাক। মুনাফা করিল বটে, বিস্ত ফেতাদিগের কোন 
মতি করিয়া লয় নাই ১ কেন না, উচিত মুলা লহয়াছে। মদি কাহার ত& পুতি না কৃরিয়া 
মুনাফ। কিবা থকে, তবে ভাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি+ যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, 
সেখানে দেশের অনি কি? 

আ[পত্তিন মীমাংসা এখনও হয় নাই । আপত্তিকারকের। বলিবেন যে, এ ছয়টি 
টাকায় "দশা তাতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত । ভালঠ । কিন্ত 
দেশী তির কাছে থান কহ? সে মদি থান বুনিতত পারত, এ মুলো এপ থান দিতে 
পারিত, হবে আমরা তাঠারই কাছে থান কিনিতান_বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন 
না, বিদদশীত আমাতদর কাছে থান লইয়। বেচিতত গাসিত না। কারণ, দেশীয় বিরত 
যেখানে সমান দরে নেচি'তছে। সেখান ভাব লভা হহত না! এ কথাটি সমাজনাতির 
আন্‌ একটি দুর্র্বোধা শিয়মেন উপর নির্ভর করে, ভাহ! এক্ষণে থাক । স্ুল কথা, এ ছয় 
টাকা মে দেশী ইাতি পাইল না” তাহাতে কাহর৭ গতি নাই । ক্রেতাদিপের যে ক্ষতি 
নাই, তাহ] দেখাইয়ছি। দেশী উাতিরও ক্ষন্ি নাই । সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপ 
বুনিতেছে । যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় 
বুনিতেছে । সেকাপড লকলই বিক্রয় হইতেছে । অতএব ভাহার যে উপার্জন হইবার, 
তাহা হইতেছে । থান বুনিয়া সে আর ভধিক উপার্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে 
গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত | যেমন থানের মুলা ছয় টাকা পাইত। 


৩৩ 


২৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


তেমনি ছয় টাকা মুল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; স্তরাং লাভে লোকসানে পুষিয়া 
যাইত। অতএব তাতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । 

তাকিক বলিবেন, তাতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাতির 
ব্যবসায় মারা গেল। তাতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং 
লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে । 

উত্তর । তাহার ভাতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্ত সে অন্য ব্যবসা 
করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাত বুনিয়া আর খাইতে পায় 
না, বিত্ত ধান বুনিরা খাইবার কোন বাধা নাই । সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, 
ইহ] সম|জতন্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, 
তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাক। লাভ করিবে । থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা 
পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে । তবে তাতির ক্ষতি হইল কই? 

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে । তুমি বলিতেছ, 'ভাত বুনিয়। খাইতে না পাইলেই 
ধান বৃনিয়। খাইবে, কিন্ত ধান বুনিবার অনেক লেক আছে । আরও লোক সে বাবসায়ে 
গোলে এ বাবসায়ের লভা কমিয়। যাইবে ; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, 
স্ৃতর।ং ধান সম্ভা হইবে। যদি ধাল্যকারক কৃষকদিগের লাশ কমিল, তবে দেশের টাকা 
কমিল বই কি? 

উত্তর । বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজা হয় না। যেমন আমরা 
বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আম!দিগের কতক সামগ্রী লয়। 
যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতী সামঞ্জী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তত সেই সেই 
সামগীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিল।তীয়ের। আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী 
নওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন 
কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অত্তএব যেমন কতকগু£ল উ|তির 
বাবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কুষি বাবসায় বাড়িতেছে, বেশী লে।কের চাষ করিব র 
আবশ্যক হইতেছে । অতএব চ'ষীর সংখা। বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে ন।। 

অতএব বাণিজা হেতু যাহাদের পুব্ধব্যবসায়ের হানি হয়, নৃতন ব্যবসায়াবলম্বনে 
তাহাদের ক্ষতি পুরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাতির ক্ষতি নাই । 
তাতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই । তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। 
যদি বণিক থান বেচিয়া যে লভা করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, 
তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাগ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভোর জন্য এ দেশের 
অর্থ কমিতেছে কিসে? 
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আমর] ভাঁতির উদাহরণের সাহাযো বক্তবা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিন্ত 
সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাতির বায়সায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাতি 
অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় বাবসায় ছাড়িয়া! 
সহজে অন্য বাবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না! ইহা তাতিদের ছর্তাগা বটে, কিন্তু তাহাতে 
দেশের পনক্ষতি নাই ; কেন না, থানের পরিবর্তে যে চাউল যায়, তছতপাদন জন্য থে কৃযিজাত 
আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে । তবে তাতি সেই ধন না! পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে । 
তাতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশেব ধন কমিতিছ্ে না। 

গনেকের এইবপ বোধ আছে মে, বিদেশীয় বণিকের। এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া, 
শগণ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া, ক্গাহাজে তুলিয়। পলায়ন করেন। এরাপ ফাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের প্রতি বক্ষুবা, 

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া খেলেহ দেশের অর্থহানণি হইল না।। নগদ টাকাই 
ধন নহে । যত প্রকার সম্প্ডি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র । 

তাহার বিনিময়ে আমরা যদি মন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্মল 

হই না। - 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে । একজনের এক শত টাকা 
নগদ গাছে, সে সেই এক শত টকার ধান কিশিয়া গোলাজাত করিল ।, তাহার আর 
নগদ টাকা নাই, কিন্ত এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পুর্বাপেক্ষা গরিব 
হইল? 

দ্বিতীয়তঃ, বান্তবিক বিদেশীয় বণিকের। এ দেশ তইতে শগদ টাক জাহাজে তুলিয়া 
লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূলা হুখিতি চলে! সঞ্চিত আর্থ দলিলে থাকে । অতি 
অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায় । 

ততীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধনভানি হইত, তাহ] হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে 
আমাদিগের ধনহানি নাই, বপং বৃদ্ধি হইতেছে । কেন মা, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা 
রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যাম, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ 
হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই বরূপায় মগদ টাকা হইতেছে। নগ্রদ টাকাই 
যদি ধন হইত, তবে মামরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয় নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে 
নির্ধন হইতেছি না 

এ স্কল তত্ব যীহারা৷ বুঝিতে যত্ব করিবেন, তাহার] দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, 
কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন 
আনানিশের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আনাদিগের 


১৬৭ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে । ধীহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহার! একবার ভাবিয়! 
দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেলওয়েগুলি 
প্রস্তত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার ? 

বেদেশীয় বণিকৃদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা 
কিছু কিছু বর্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, রাজকর্্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু 
ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্ত সে 
সামাম্য মাত্র ।% বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের 
পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পুরণ হইয়া আরও অনেক 
ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না। 

৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর 
উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে 
যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়' 
যায়।” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ জমও সাধারণের । আমাদিগের জিজ্ঞাস্তা এই যে, 
জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে-_-তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত 
না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছেঃ সে ধন তখন দেশে থাকিত নাত 
কোথায় যাইত ? 

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাহার] ভূমির উৎপন্ন ভোগ 
করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই 
ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল ছুই 
চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়! লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই 
ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয় । ধন ছুই এক জায়গায় কাড়ি বাধিলে তাহার] ধন 
আছে বিবেচনা করেন; কাড়ি না দেখিতে পাইলে তাহারা ধন আছে বিবেচনা! করেন না। 
লক্ষ লক্ষ টাক! এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায় ; কিন্তু আধ ক্রোশ অস্তর একটি 
একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে | এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন্‌ অবস্থা দেশর 
পক্ষে ভাল; ছুই এক স্থানে কাড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্বপণ্ডিতেরা 
বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে ছূর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক 
হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্র্বরতাজনক, সৃতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ববিদেরাও এ 


* এই কথাটাই বড় বেশীতুল! এ লকল বিচারে ভুল আছে, গোড়াস্ স্বীকার করিয়াছি। 
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তত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাহাদের অনুসন্ধানাহুপারে 
ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়৷ স্থির হুইয়াছে। ইহাই ম্যায়সঙ্গত। পা 
সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, 
ইহা অপেক্ষা অন্ায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্ত 
অতিশয় দৃষ্য। প্রজাওয়ারি বদন্দাবন্ত হইলে, এই ছুই চারি জন অতিধনবান্‌ বাক্তির 
পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি শ্ৃহী প্রজা দেখিতা'ম! দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পচ 
সাত জন টাকা খরচ করিয়৷ ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না--সকলেই মুখ খবান্ছন্দে আছে, 
কাহারও শিশ্্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল + দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে 
শতগখণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অধ্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও 
মঙ্গল নাই । যিনি টাকার গান!য় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাহার গর্ধি *জন্ম ঘটিয়া 
উঠে। আর যাহাবা নিতান্ত অনবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয়না। (কহ 
অধিক বড় নানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থ। হইলে সকলেই মশ্রধ্প্রকৃত হইত। 
দেশের উন্নতির সীনা থাকিত না। এখন যে জন গাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইয়ান 
এসোধিয়েশানের ঘরে বিয়া যু মুদু কথা কঠেন, ততপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার 
সমুদ্রগঞ্জণগঞ্তীর মহাণিশাদ শুনা যাইত । 

আমর! দেখাহলাম যে, ধংভারা বিবেচনা বরেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
পক:রী, তাহাদের তজ্ঞপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই, । 


৮ 


বহুবিবাহ 


স্বর্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বার! প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক "ান্দোলনের সময়ে 
বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্থীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু 
ঠার সমালোচনায় আমি কতব্যাঘ্রোদে বাধ্য হইয়াভিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন । 
তাই আমি এ প্রবন্ধ আগ পুনরদ্রত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন কর! 
মামার উদ্দেশ্য ছিপ, মে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল ৷ অতএব বিগাসাগর মহাশয়ের জীবদশায় ইহা 
গুনমুদ্রত করিয়া দ্বিতীয় বার ভাঙ্গার বিরক্ছি উৎপাদন করিতে আম ইচ্ছা! করি নাই । এক্ষণে ভিশি 
শনি বিরতির মাচাতি। তথাপি দেশঙ্ত সকপ লোকেই ভাহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও ভাহাকে 
মাত পিক আদা বগি, এ জঙ্ঠ ই৬1 এক্সণে পুশমুদ্িত করার গচিভা বিষবে আনেক বিচার করিয়াছি । 
বিচার করিয়া যে অংশে মঠ শীব সমালোচন। ছিল, তাহা উঠাইয়। দিয়া । কাশ না কোন দিন 
কথাটা উঠিবে, দাষ ভার, না প্রামার। গবিচান্ত আন্ত পনস্কটির প্রথমাংশ পুনমুর্িত করিলাম । 
ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে ইহা পুণসুদ্রিছ কলির শা, কিন্ত তাহ] না করিলে গামাব জাবদশায় উছ্া আৰ 
পুনমুদ্রি৬ হইপে কিনা সন্দেহ | উঠ] বিলৃপু পাও অবৈপ 5 কেম না,ভাল হউক, মন হউক, উ1 
আমার দেশে আধশিচ সমাজ্সংক্কারের ইতিহাসের অংশ ৯ইয়! পডিয়াছে- উহার দ্বারাই বনুবিবাছ- 
বিষয়ক আন্দোলশ শির্বাশিত হয়, এইরূপ প্রপিদ্ধি। আর 'ণখন ও 10170017 সন্প্রদাখ প্রবল-তীাহার। 
শ| পারেন, এমন কাজ নাই | | 

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নিগ্যসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা 
সম্বন্ধে একখানি পুপ্তক প্রচার করেন । তছ্ত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য 
কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবুত্ত বহুবিবাহের শাস্্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্বু পাইয়াছিলেন । 
প্রত্যুত্তরে বিছ্ঠাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । ইহার বিচার্ধ্য বিষয় এই যে, 
যদৃচ্ছাক্রমে বছবিবাহ হিন্দুশাস্থসম্মতকি না? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, 
আমরা ধর্মুশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; স্থতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতবাদীদিগের মত 
থগুন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে । 
আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তা অতি সংক্ষেপে বলিব । 

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, 
তাহা বোধ হয়, এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়জম হইয়াছে । সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, 


* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতত্বিযয়ক বিচার | দ্বিতীয় পুস্তক শ্রীঈশ্বরচন্্ 
বিগ্াসাগর প্রণীত। কলিকাতা, প্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বার সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত । 


বহুবিবাহ ২৬৩ 


এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, “বহুবিবাহ অতি ম্বপ্রথা, ইহ! 
ত্যাজ্য নহে।” যাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুন্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, 
তাহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, তাহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা 
প্রতিপন্ন করেন। তাহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমর! সবিশেষ পুভি নাই, কিন্ত বোধ হয় তাহারা 
কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ স্্প্রথা, ইহা তোমরা তাগ করিও না। যদি কেহ এমত 
কথা বলিয়! থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাহার মত কুসংস্কারবিশি্ট লোক 
এক্ষণে অতি অল্প । ধীহারা স্বয়ং ব€ুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ- 
প্রথার ভুয়সী নিন্দা এব” কৌলান্োর উপর ধিক্কার আমরা শত বার শুনিয়াছি। তবে ষে 
তাহারা কেন এত বিবাহ কবেন, সে খতন্থ কথা । “মত চার কেহই নাই যে, জিজ্ঞাস! 
করিলে, চুরিকে অসংকর্্ম বলিয়া দ্বীকার কবে গাবিজ্ঞ অলৎকর্মা বলিয়া শ্বাকার 
করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরা্ বগুবিবাহ শিন্পনায় বলিয়। স্বীকার করিয়াও 
বহুবিবাহ করেন । কিন্ত :স ঘাহাই হউক, বন্চবিবাঠ যে কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর 
মতৈকা সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশঘ নাই । 

এই এঁকমতা যে লিগ্যানাগর মহাশয়ের কৃত বছলিবাহবিমযপ প্রথম পম্তক প্রচারের 
পর হইয়াছে, এমত নহে । আনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা 
দেশের মধ্যে স্থশিক্ষা শ্রচার বা ইউরোপীয় নীতির এচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। 
তথাপি তাহার প্রথম পুক্তকেপ জন্য আমরা বিগ্তাসাগর মহাশয়ের নিকট কুতজ্ঞ । যাহা 
কিছু সদতিপ্রায়ে অনুচিত, তাহা সার্ক হক বা শিরর্থক হউক, প্রয়োজনাবশি্ট হউক বা 
নিপ্রয়োজডনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কতজ্ঞতার স্থল ।॥ বিাশন ব€বিবাহ সন্ধে 
লোকবেন মত মাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিম্ হয় নাই। তবে 
বহুবিবাত এ দেশে যত দূর প্রবল বলিয়া বিদ্ভামাথর প্রতিপন্ন করিবার চে করিয়াছেন, 
বাস্তবিক ততটা প্রবল নে । আমাদিগের স্মরণ হয়, ছুগলি তঞলায় মতগ্ুলিন বছবিবাহ- 
পরায়ণ ব্রাঙ্ষণ 'মাছেন, বিগ্ভাসাগর প্রথম পুস্তকে াহাদিগের তালিক। দিয়াছেন। 
অনেকের মুখে শুমিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশুশ্য নহে । কেহ কেহ বলেন যে, মত 
বক্তির নাম সনিনেশ দ্বার] তালিকাটি স্ফীত হঠয়াছে ! আমরা স্বয়ং মে ছুই একটির কথা 
সবিশেষ জানি, তাহ। তালিকার সঙ্গে মিলে না ॥ মাহা হউক, বিচ্যাসাগর মহাশয়ের 
খ্য/তিব অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যগার্থ বলিয়। গ্রহণ করিলাম । তাহা করিলেও 
হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়ঞ্জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই 
বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে ? ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যন্িও যে 
অধিবেদনপরায়ণ নহেঃ ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে । অর্থাৎ দশ সহত্র হিন্দুর মধ্যে 


২৬৪ বিবিধ প্রবন্ৃ-দ্বিতীয় ভাগ 


একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন 
কমিতেছে, ম্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে 
হইতেছে না-কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার 
আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহ] দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন 
যে, এই কুগ্রথার যাহা কিছু অবশি্ আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত 
অবস্থায় বছুবিবাহরূপ রাক্ষমবধের জন্য বিগ্ভানাগর মহাশয়ের ম্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত 
দেখিয়া অনেকেরই ভন্কুইক্সোটরকে মনে পড়িবে । 

কিন্ত সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ু পদের বধ্য। আমরা 
দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা যূত কুকুর দেখিলেই তাহার উপর ছুই 
এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে । আমাদিগের 
বিবেচনায় ইহার! বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্যু রাক্ষসের মৃতাকালে 
ছুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পুজ্য এবং পরলোকে সদগতি 
প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই । 

কিন্তু একটা কথায় একট্র গোলমোগ বোধ হয় । আমর। স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ 
এদেশে বড়ই চলিত--আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্বীক। জিজ্ঞান্তয এই, এ প্রথা 
কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? ধিগ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্্রীয়তা প্রমাণ কনা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা 
শান্্রবিরদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেন না, পৃর্বঙ্ন্নাজ্জিত পুণ্যবলে 
ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিময়ে মতভেদ আছে। 
তবে বিগ্ভাাগর মহাশয়ের উদ্ঘম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্বাভ বচনের আড়ম্বর 
দেখিয়। আমরা তাহার পক্ষ অবলহ্গন করিতে প্রস্ত্রত আছি । মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক 
সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ 
প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে 
সকল সামাজিক প্রথ] প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া এচলিত, এমত নহে। 
সে সমাজমধ্যে ধর্ম শান্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল । যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
হইলেও প্রচলিত : যাহ! লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত, হইবে না। 
বি্াসাগর মহাশয় পুবের্ধবে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্ীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রম।ণ- 
সম্বন্ধে কৃতকাধ্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাহার মতাবলম্বী ; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপূর্বক 
বিধবাবিবাহের শাস্তীয়তা বা অহুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের 
পুনর্্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্,, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ 
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লইয়া বশ্বন । এবং তংসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া, এক একটি বচন ধরিয়। 
তাহার াচার বাবহারের সহিত মিলাইয়া লউন ; কয়টি বচনের সঙ্গে ভাহার কৃতানুষ্ঠান 
মিলিবে ? শান্তরজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প, যদি শান্ুজ, শাস্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, ভবে আগাদব সাধারণের কথায় আঙ কাজ কি? বাস্তবিক 
মানবাদিধর্বশাক্রোন্ত বিদিসকলের সম্পূর্ণ ৯লন, চান সমাজমধ্ধো সম্ভব নহে। কষ্মিন্‌ 
কালে, কোন সমাজ, 


/ 


নটপ বিডি সম্পর্ণকূপে প্রচলিত ছিল কি শা সন্দেহ । সকল 
বিধিখলি চলিবার এঠহে। অনেকগুলি অসাধা। অনেকগুলি সাধা হইলেও মন্ুষ্ের 
এত দূর ক্লেশকর নে, তাহ খভঃ5 পিতা হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী । এহ 
শিধিলি সনাক প্রচলিত পাখা সদি কৌন সমাদর অদৃষ্টে কখন খটিয়া থাকে বা কখন 
নট. ভব নল নমাজেল আদৃতি নাভ মদ শরপেহ আহ অনেকের বিশ্বাস আছে, শ্রাচীন 


হাতি এই নশ্রশিরি সম্পুরঝাতপ প্রচলিত ছিল, চকিবিশ এসনহ, কালমাহাক্খো লুপ হহতেছে। 


৫১ 
ন্‌ 


(হাত) পপ বিবেচনা করেন, ভাহাদের সাহহ আমলা বিচার প্রবৃত্ত হইব না কিন্ত 
ঠা পীকার পর ৩৭, পুরবকাতল ভারঠবষে এঠ সকল বিপি কতক দুর এাচনিত হিল, এখনও 
কতক গুণ প্রচলিত আছে, প্রচশিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বলিয়াহ শরতবষের 
এ আপোণতি। বাহারী ধা্মশাপবাণমায়া, ভাহাদিগকে এ কথা বলা বুথা। কিন্তু অনেক 
হত শানাপিণর কসর সহ্মোদন করিবিণ, শরগা আছে। আমরা হিত্তুধার্থবিরোধা 
শহি; হিন্ুবম্য পরিশুদ্। হহর! আটালত থাকে, হহাত আমাদের কামনা । হাই বলিয়া 


৬ 


নাহ পিছু মশা বলিয়া পরিচিভ শাহাতি যে ভিন্ুধন্মের কত অংশ, এবং সমাজের 
মঙগলকারক, এ কথা আমরা স্বীবার নাস রি ন]। 

আমরা পিগ্ভাসাপর মগাশয়ের খদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পুধিতে পারিয়াছি কি শা, বলিতে পারি 
শা] বপৃস্থপ্রবৃত্ত বতবিনাত শান্্রনিগিদ্ধ। তলত কারণেহ পছবিবাহ হহতে শিবুত্ত হইতে 
বলিল একটি দোন ঘটে, বহুবিবাহপরায়ণ পালা বশিতে পারেন, “ঘদি আপনি 
আমাদের শান্রান্ুসাররে না করিত বঙজেন, আবে আানরা সম্মত আহি । কিন্ত মদি শান্ত 
মাণিতে হয়, তবে আপনার হচ্ছানত, তাহার একটি বিবি গ্রহণ কর, অপরগুলি ত্যাগ করা 
যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন দ্ধত করিয়। বলিতেছেন, এই এই 
বচনানবুসারে তোমরা বদৃচ্গাক্রমে বছুধিবাহ কিতে পারিবে না। ভাল আনরা তাহা 
করিব না। কিন্তু সেহ সেখ বিধিতে ঘেষে অবস্থায় ভধিণেপনের আঅহ্মতি আছে, আমরা 
এই ছুই কোটি বিন্দু সকলেই লেই সেই শিধানাগুনারে এ্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত 
হইব-_কেন না, নকলেরই শান্ত্রাচুনত আচরণ কর] কর্তব্য । আমরা যত ত্রাণ আহি 
রাট়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুন্জ গ্রস্থতি- সকলেই অশ্রে সবর্ণা বিবাহ কাঁরয়া, কানত্ঃ, 

৩৪ 
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ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্াকম্যা, এবং শৃড্রকম্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও 
স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ 
বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খু'ঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় 
সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই । এই ছুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,্ষ সেই 
আর একটি শিবাহ করুক-যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক-_যে 
হতভাগিনাকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃগাড়া দিয়! থাকেন, স্বামীও তাহার মর্মান্তিক গীড়ার 
বিধান করুন) কেন না, ইহ শান্ত্রসম্মত। তণ্ঠিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই 
ছুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত ঘত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ 
করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে 
অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, সেখানে 
সহজ সহত্র কুলীন, আকুলান, ব্রাঙ্গণ, শূড্র, বু পত্রী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শীস্ত্ান্ুসারে 
সংসারং্ন্ম কপিতে থাকিবেন ।” 

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই । ধর্মাশাঙ্ের প্রধান বিধির উল্লেখ 
করিতে বাকি আছে । “স্যস্থপ্রিয়বাদিনী 1”--ভার্ধা আপ্রিয়বাদিনী হইলে, স্ঠই অধিবেদন 
করিবে! আমাদিগের বিশেষ অন্থরোধ যে, ধাহার ধীহার ভাধ্যা অপ্রিয়বাপিনী, তাহা 
হিন্দুশাস্ত্রেরে গৌরববদ্ধনার্থ সগ্ভই পুনর্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, 
দ্বিতীয়া ভা্যাও অপ্রিয়ধাদিনী হইলে হইতে পারে,তাহা হইলে আবার তায় বিবাহ 
করিবেন; তৃতীয়াও ঘদি অপ্রিয়বাপিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে 
আবার বিবাহ করিবেন_এরাপ “লোকহিতৈমী নিরীহ শান্ত্রকারদিগের"ন, আনুকম্পায় 
আপনারা অন্ত গৃহিণীশ্রেণাতে পুরী শোতিতা করিতে পারিবেন । এমন বাঙ্গালীই নাই, 
যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রার পাছে *মুখঝাম্টা” খাইতে না হয়। অতএব 
আমাদিগের ধশ্মাশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃতিণীকর্ুক পরিবেঠিত 
হইয়া জীখনযাতা নির্বাহ করিতে পারিবে । যীহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া 
আসিয়া স্বামী উপর তঙ্গীন গঙ্ঞন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ আন্য বিবাহ করিত 
পাঁরিবেন। যীহ।রই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নৃঙ্জন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, 
“তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না,” তিশি তৎক্ষণাৎ সেই রা, ঘটক 





* বন্ধ্যাইমেধিবেছান্দে দশমে তু মুতপ্রজা। একাদশে ্্রীজননী সছন্তপ্রিয়বাদিমী ॥৮-_-বছ্বিবাছ, 
দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩। 
1 বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ । 


বিবাহ ২৬৭ 


ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সগ্ভই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। ধীরার স্ত্রী, স্বামীর মুখে 
স্বকৃত পাকের শিন্দা শুশিয়া বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না--আমার 
মরণ হয় ত বীচি”-তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, 
প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া ফ্রাডাইয়া বলবেন, “মহাশয়, কন্যাদান করুন।”" এত দিনে 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,-_অগলা ধন স্ত্রীরত পর্যাপু পরিমাণে লাভ করা 
মাইতে পারিবে । বঙ্গুন্দ্বীগণ বোধ হয় ধর্ুশাস্থপ্রচারের এই নবোগ্ঘম দেখিয়া তত 
সন্ত হইবেন না। কিন্তু তাহাদিংগর শাসনের যে একটা সদ্দপায হইতে পারিবে, ইহাতে 
আমরা বদ শখী। আমাদের এ্রমত শুবসা হইয়াছে মে, অনেক ভদলোক নিখুত মৃক্তা 
খুঁক্যা বেছুইব'র দায় ঠহতে শিক্ষতি পাইবেন ক্ষণ না, নখনাছা দিবার দিন কাল 
গেল । পিধুমৃথী ঘোষ, পৌদামিনী মির, কামিনী গাঙ্গুলী প্রতি দেশের আ্রীবুদির পতাকা- 
বাহিনীগণ, বোদু হয় পহাকী। ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাঞ্জিয়া, খ্বামীর এীচরণ 
মাও তলুসা মন করিযা, বিবিয়ানা চাল খাট কিয় আনান । কালহুজঙ্গিণী কুল” 
কামিনীগণ এখন হইন্ডে মৃখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষবিমকে সংলারজয়ের 
একমাত্র সম্বল করিবেন | ভাহাদিগেৰ মনে খাকে যেন, এসগ্ঘন্বৃপ্রিয়বাদিনী 1 
পিদ্ধাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ শিবারণ বিষয়ক দ্বিচীম পুস্তক এ ব্াবস্তা খিয়া 
পাইয়াছি ! বিগ্লাসাগব মভাশম ব্ছবিবাহ নিবারণ গন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিস্তু 
বাঙ্গালীর অনু্ট মগ্ন মামাদিগের পুর্ীজ্নাঙ্ছি 5 পুণা অন্ত! দেই পুস্থকোদ্ধত 
ধ্কুশি[7দব বল ব'ঙ্গাল' মাত়েঠ অসাখা ধিবাহ বরিহে পাবিবেন 1 বিগ্পাসাগর মহাশয় 
ঘে শাস্্কারদপিগকে লাকহিটিতযী” বলিয়!ছেন, তাল] সার্গক বটে । 

ণরূপ শাঙ্সেব দোহাই দিয়া কি ফল? এ শাস্বামসাদে লোককে কানা করিতে 
বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি তয়? 

কিন্ত বোধ হয়, শীল্্রাবলম্বনপুবর্ক বভুবিবাহ পবিতাগ কর্ধোতে বলা বিদ্ঞাসাগর 
মহায়ের প্ররুত উদ্দেশ নক্কে। বিগ্ভাসাগর মহাশয় এবং স্টাার। সহিঠ ধীাহারা 
একমত।বলম্বী, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্টা এই যে, বুবিবাহ শিবারণ জন্য রাজব্যবস্থ। প্রচার 
হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে 
প্রবৃত্তিদায়কম্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য মত্র করিয়াছেন । নচেৎ 
শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বুবিবাহ বা কোন চির প্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, 
এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজন্যবস্থার পক্ষে 
প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মমশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত 
বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শান্ত্রাহুমত হওয়! 


বঙ্গে ব্রাঙ্ষণাধিকার* 
প্রথম প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রাঙ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! 
এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আর্ধ্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাহারা 
বলেন যে, ইরাণ বা তৎসগ্নিহিত কোন স্থানে আধ্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা 
হইতে তাহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন । এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে 
আসিয়া! বসতি করিয়াছিলেন । প্রথম কালে আর্ধা জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বঘতি করিতেন । 
তথা হইতে ভ্রমে পূর্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন ' 
যে সকল প্রমাণের উপর এহ সকল কথা নির্ভর করে, তাহা হ্থশিক্ষিত মাত্রেই অবগত 
আছেন, এবং শ্শিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহা হইয়াছে। অতএব তাহার 
কোন বিচারে আমর! প্রবৃত্ত হইব না। যদি আধ্্যজাতীয়ের। উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমে ব্রমে 
পৃর্বভাগে আপিয়|ছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আধ্যজাতীয়েরা 
আসিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
“সরম্বতীষদত্যোরেবনগ্োর্যদত্তরমূ। 
তং দেবনিম্মিতং দেশং ব্রহ্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তশ্মিন্‌ দেশে য আচার: পারম্পর্ম্যঞ্রমাগতঃ | 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচাতে ॥৮ 
এই বচন মন্ুসংহিতোদ্ধত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্মশাস্্র 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণা প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। 
অথচ আর্ধাবর্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত । কেন না, এ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মন্তরতে 
আছে যে-_ 
“আসমুদ্্াত্ত, বে পূর্বাদাসমুদ্রাত্ত, পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গির্ষে্া+রা্যাবর্তং বিছুবৃর্ধাঃ ৮ 
কিন্তু বঙ্গদেশ ততকালে আধ্যাবর্তের অংশমধ্যে গণনীর হইলেও, তথায় আর্ধ্যধর্্ম 
প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মন্ত্রংহিভায় অন্যাত্র আছে, 
"শনকৈত্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ 








* বঙলদর্শন) ১২৮ । 
1 বিশ্বযাচল ও হিমবখ। 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার ২৭১ 


পৌগুকাশ্টৌদ্দ্রবিড়াঃ কাম্বোজ1 যবনা: শকাঃ। 
পারদাঃ পহলবাশ্চৈনাঃ কিরাত! দরদাঃ খশাঃ॥” 

এক্ষণে যাহাকে বজদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পৌণ্ড নামে খ্যাত 
ছিল। যে অংশমধ্যে কলিকাতা, বদ্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত । 
ধাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, ভাহার। উইল্সন্কৃত বিষুপুরাণান্নুবাদের প্রদেশ- 
তত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড, হইতে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। এক্ষণে 
বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই “বঙ্গদেশ” বলে-সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে 
বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অশ্রে পুণ্ড, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ধবে আছে, ভীম 
দিখ্িজয়ে আসিয়! পুণ্ডাধিপতি বাশ্দেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই ছুই 
মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়। বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
হোয়েম্থ সাউ. ভারতবর্ষে এই পুণ্ড বা পৌ্, দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের 
রাজধানীর নাম পৌগু,বদ্ধন | জেনেরল্‌ কানিউহাম্‌ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন 
রাজধানী পৌগুবদ্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাওুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব 
তিশি অবগত নহেন। এই পাওয়াই যে প্রাচীন পৌওড বদ্ধন, এমত বিবেচনা করিবার 
বিশেষ কারণ আছে। | 

অতএব আধুনিক বজদেশের প্রধানাংশকে পুর্ধে পৌগু,দেশ বলিত। মন্তুর 
শেষোদ্বত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা 
আধ্যজাতি আইসে নাই । ইহা বলা যাইতে পারে মে, যেখানে পৌওুদিগকে লুপ্তত্রিয় 
ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝ|য় না যে, ঘখন মহ্ুসংহিতা সম্কলন হয়, তখন 
বঙ্গদেশে আর্্যজাতি আইসে নাই । বরং ইহাই বল! যাইতে পারে, তাহার বহু পূর্বে 
ক্ষত্রিয়ের৷ 'এ দেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে 
চীন, তাতার, পারশ্য এবং গ্রীসূ স্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌগুগণ সম্বন্ধে 
যাহা কথিত হইয়াছে, চেন, শক, পহলব এবং যবন সদ্বদ্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে । মন্থু 
শক, যবন, পহ্ছনর, (কেহ লিখেন পহৃব ) এবং চৈশদিগকে ঘে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, 
এতদেশবাসী পৌগু,দিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পইই উপলব্ধি 
হইতেছে যে, মহ্সংহিতাসঙ্ছলনকালে বঙ্গদেশ ত্রাঙ্গণবিহীন, অনাধ্য জাতির বাসস্থান 
ছিল। 

সমুদ্রতীর হইতে পদ্মাপধ্যস্ত প্রদেশে এক্ষণে ব্ুসংখ্যক পুড়া ও পোদ জাতীয়ের 
বাস আছে। গুড়া শব্দটি পুণ্ড, শব্দের অপত্রংশ 'হোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই 
বোধ হয়। অতএব এই পু'ড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌগু দিগের বংশ বিবেচনা 


২৭২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


করা যাইতে পারে । ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী ককেশীয় নহে। তবে 
ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনহ্বরূপ হইয়াছে । জাতিবিৎ পণ্ডিতেরা 
বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিল; আধ্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত 
করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্ধত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। 
আধুনিক কোল, ভীল, সীওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, 
জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক 
অপবিত্র হিন্ুজাতি তাহাদিগেরই বংশ । পড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভূত্ত 
বোধ হয়। 

শতপথ ব্রাহ্মণে আছেঃ 

“বিদেঘে। হ মাথবোহগ্রিং বেশ্বানরং মুখে বতার । তম গোতমে। রাহুগণখষি: পুরোচি৩ আস। 
তশশৈ স্মাম্্যযানে। ন পরতিশণোনি শৈন্সেহগ্রিঃ বেশ্বানরো মুখানিজ্পগ্ভাত ইতি কুনুগভিজ্বয়িইং দখে। 
বীতিহোত্রং তব কবে ছামস্তং সমিধীমহি ! ন্গ্নে বুশস্তমধবাবে বিদেঘেতি। সন প্রতিশুশ্রাব।--উদগ্নে 
শুচয়ন্তব শুক্র! ভাজন্থ ইরতে। তব জ্যোভিতযযচ্চয়ো বিদেঘা ইতি | সহ নৈব প্রত্িতশ্রাব | তং ত্বা 
ধু স্ববীমহে ইতোোবাভিব্যাহাবুদথাশ্ত ধৃতকীর্তাবেবাগ্রিত বৈশ্বানাবো মখাদুজ্জজাল তং ন শশাক পারয়িতম্‌। 
সোহম্ত মুখানিষ্পেদে স ইমাং পথিবীং প্রাপাদঃ | তহি শিদেঘো মাগব আস সরস্গত্যাম। স তত এব 
প্রাঙদহনভীয়ায়েমাং পুথিবাম। তং গৌতমশ্চ রাহুগণে। পিদেঘশ্চ মাগবং পশ্চাদ দতত্তম্বীয়তঃ | স 
ইমাঃ সর্বা| নদীরতিদর্দাহ । সদানীরেত্যুত্তরাদ গিরেনিধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হস্ম তাং 
পুরা ব্রাহ্মণ ন তরস্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিন] বৈশ্বানরেণেতি । তত এতঠি প্রাচীনং বহবে| ত্রাঙ্মণ1। তদ্‌ 
হ অক্ষেত্রতরমিবাস আবিতরমিব অস্বদিতমগ্রিন। বৈশ্বানরেণেতি | তদুহৈতহি ক্ষেত্রতরমিস ব্রাঙ্মণা উ 
ছি নুনমেতদ্‌ যজ্জেরসিধিদন্। সাপি জঘন্তে শৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ সীতাহন্তি দগ্ধা হ্বগ্নিন! 
বৈশ্বানরেণ | লস হেবাচ বিদেঘে। মাথবঃ ক1হং ভবানি ইতি। অতএব ৫৩ প্রাচানং ভূবন্ামতি 
হোবাচ। “সষাপ্যেতহি কোশলবিদেহানাং মর্যাদা | (তহি মাথবাঃ।” 

এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই । কিন্ত হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে 
করতোয়! নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ 
সদানীর। নদী নহে; কেন না, শতপথ ব্রাঙ্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল 
( অযোধ্যা ) এবং বিদেহ রাজ্যের ( মিথিল! ) মধ্যসীম]। 

ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পুর্বকালে মিথিলাতে ব্রাহ্ণ আসে নাই. 
কিন্ত যখন শতপথ ব্রাহ্গণ (ইহা বেদাস্তর্গত ) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস 
করিত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পুর্ব হইতেই আধ্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, 
সন্দেহ নাই; কেন না, এ ব্রাহ্ধণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন । 
নবীন রাজ্যের রাজা! প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা! কি? যখন 


বঙ্গে ব্রা্মণাধিকার ২৭৩ 


মিথিলায় এত কাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ত্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক 
বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ 
স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথব। একেবারেই বা! বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ 
বলিতে পারেন। ভূতত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পুর্র্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না; 
হিমালয়ের মূল পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। অগ্ঠাপি সমুড্বামী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্বতে 
পাওয়া গিয়া থাকে । কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপূজের মুখানীত কার্দমে বঙগদেশ স্থ্টি, 
তাহ! সর্‌ চার্লস লায়েল্‌ প্রণীত “77100111780 6010১ নামক গ্রন্থে বণিত 
হইয়াছে । 
শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর 

পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত । “আাবিতর” শবে প্রবনীয় ভূমিই বুঝায় । যদি তখন 
ত্রিৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন 
ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মনৃষ্যেপ বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাঙ্গণেই তাহার প্রমাণ 
মাছে। এ পৌগ্ডেরাই তথায় বাস করিত। যথা, “আন্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষি্ট ইতি । ত 
এতে অক্্রাঃ পুণ্তঃ শবনাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবাঃ ইতি উদন্তাঃ বহবো ভবস্তি।” মহাভারতে 
সভাপব্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড, বঙ্গাদি জয় করিয়া তাশ্রলিপ্ত, এবং 
সাগরকুলবাসী শ্নেচ্ছদিগকে জয় করিলেন ।% অতএব ততৎ্কালে এ দেশ আসমুছ্র জনাকীর্ণ 
ছিল। কিন্তু তথায় যে আধ্যঞ্জাতির বাস ছিল, 'এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই'। প্ুণু- 
রাজের নাম বাম্ুদেব । আধাবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্ত নাম কবির কমিত 
বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, এ স্কলেই অনাধাজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী ্রেচ্ড 
বল৷ হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে" পুগডনদিজাতি গ্রেচ্ছ নহে ; সুতরাং তাহারা 
আধ্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, গ্রেচ্ছ না হইলে আর্ধাজাতি হইল, এমত নহে। শ্রেচ্ছ 
একটি অনাধ্যজাতি মাত্র ; যবনাদি আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন । যথা মহাভারতের 
আদিপর্কেরে” 

"্যদোস্ত যাদবা জাতাস্তর্বসোর্ধবনাঃ শ্ৃতাঃ। 

ক্রহোঃ স্থৃতাস্ত বৈ ভোজাঃ অনোত্ত শ্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥" 

বরং এ মহাভারতেই পু, অনার্ধ্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা__ 

"্যবন1ঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্ৈনাঃ শাবরবর্বরাঃ | 

শকাভ্তষারাঃ কর্থাশ্চ পহলবাশ্ন্্রমদ্রকাঃ ॥ 

পৌগ্ু)াঃ পুলিন্দ। রমঠাঃ কান্বোজাশ্চৈব সর্বশ: 1” 


* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈস্ত লয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গের শ্লেচ্ছ ও অনাধ্যগণ- 
মধ্যে গণ্য হহয়াছে। 
৩ 


১৭৪ বিধিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


অতএব এই পর্য্যস্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্য 
জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মহনুসংহিতা। সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন 
মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্খানি কোন্‌ কালে সম্কলিত ব! প্রণীত 
হয়, তাহা পণ্ডিতের! এ পর্যযস্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই । কিন্তু ইহ! সিদ্ধ যে, যখন 
ভারতে বেদ, শ্মৃতি এবং ইতিহান সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্ধযভূমি। 
ীষ্টের ছয় শত বৎসর পৃবের্ব বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে আর্য জাতির অধিকার হইয়াছিল 
বলিলে কি অন্যায় হইবে 1% তাহা বলা যায় না। 

মহাবংশ নামক সিংহলীয় এতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন 
রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । আমর] যে দিদ্ধান্ত করিলাম, 
মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় 
আর্ধ্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন 
বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক হইতেছে। 
এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ কলিব। 


হ্গ ত্রার্মণাধিকারণ' 
দ্বিতীয় প্রস্তাব % 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তীব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম যে, আমরা পুনবর্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন 
আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই । এক্ষণে নিয়পরিচিত গ্রন্থখানির সাহ'য্যে 
প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম । 

বিচ্ভানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল। পুস্তকে 
দুর্লভ ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই 
সকল বিষয় বা! প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব । 


* এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতের! এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
1 সম্বস্কনির্যয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি 


ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 
% বঙাদর্শন, ১২৮২ | 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৭৫ 


সম্বদ্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শুদ্রগণ ও 
বৈগ্গণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ 
পর্যযালোচনীয় ; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আন্নুষঙ্গিক মাত্র । 

আমরা “বঙ্গে ব্রাঙ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার 
ফল এই দীাড়াইতেছে যে, উত্তর-ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার, 
এ দেশে তত কাল নহে-সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক । খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
বহু শত বৎসর পুবের্ব যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আপিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা! না করিবার অনেক 
কারণ আছে। 

মন্ুসংহিতা্দি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ববিদ্গণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে 
যে, আধ্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে 
ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্ত সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে । 

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত্ড অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ। 

(১) আমর! দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। 
ইরেজগণ আমেরিকা কেবল মধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। 
ইংরেজসভ্ভুত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাহাদিগের 
দেশ। & 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলও্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবামী 
হইয়াছিল । 

আর্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল-__আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি_বিজিত করিয়া তথাকার 
অধিব।সী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষন্দিগের অধিকৃত 
ইংলগ্ডর সঙ্গে আর্ধ্যাধিকৃত পশ্চিম-ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলগ্ডের 
আদিম অধিবাপিগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্ধবিজিত আদিম 
অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাজতুক্ত হইয়। 
রহিল । 

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ভারতের 
অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে» কিন্তু তাহা হইলেও 
তাহারা এ দেশে বিদেশী । ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্ত ইংরেজের বাসভূমি নহে। 

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রুনিচয় রোমকদিগের বাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের 
বাসভৃমি নহে। গল্, আফ্রিকা, শ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্বদেশীয় প্রাচীন অধিবাসি- 


২৭৬ বিবিধ প্রবহ্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


গণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাদ করিলেন বটে» কিন্ত রোমকেরা 
তথাকার অধিবাসী হইলেন ন|। 

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর-ভারতকে আর্ধ্যভূমি বলা যাইতে পারে । 
আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমকভুমি বল! 
যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গদেশকে আধ্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, 
মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আধ্যগণের বাসস্থান, বঙগদেশ কি তাই? 

ভারতীয় আর্ধ্যজাতি চতুরব্র্ণ। যেখানে ভার্ধ্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুর্বর্ণের সহিত তাহার! বিদ্যমান । কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই । 

ক্ষত্রিয় ছুই চারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা এঁতিহাসিক কালে 
অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। ছুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীন কালে 
আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক 
লোকদিগের কথ৷ বলিতেছি । 

বৈশ্য সন্বদ্ধেও এরূপ । মুশিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য 
আসিয়৷ তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তীহাদিগের বংশ আছে। 
এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন-__তীাহার আধুনিক কালে আসিয়াছেন। 
স্ববর্ণবণিকৃদিগকে বৈশ্য বলিলেও নৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি 
সবর্ণবণিক আসিয়। বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই । 

যখন আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্কুক্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে 
সাত শত ঘর মাত্র ব্রাঙ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অগ্াপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের 
সম্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বঘতৈ আনয়ন করেন। সে 
খিঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত 
শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে 
ইহার অধিক ব্রা্ষণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাহার! 
এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আধ্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শুদ্র 
অনাধ্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্টগণ কদাচিৎ 
বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বল! যাইতে 
পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পুর্বে আর্ধ্যভূমি ছিল না, অনাধ্যভূমি ছিল, এবং 
এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্ধ্যদিগের সেই 
সম্বন্ধ ছিল। | 





বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার ২৭৭ 


এক্ষণে দেখা যাউক, কত কাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ভজ্জন্য 
আদিশুর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা৷ দেখা আবশ্বক। 

আদিশুর যে প% ব্রাঙ্গণকে কান্যকুক্জ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের বং ₹শসস্ভুঁত 
কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন 
আদিশুরের অব্যবহিত পরবত্তাঁ রাজা। কিন্ত এ কিন্বদন্তী যে অযুলক এবং সত্যের 
বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুর্ণেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত 
লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন 
শ্রীহর্য। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ ৷ বল্লালসেন তাহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্ত 
প্রদান করেন। উৎস।হ শ্রীহর্য হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ % আ' দিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে 
দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুয । তাহার বংশোদ্ভুত বহুরূপকে বল্লালসেন 
কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ ।1 ভট্রনারায়ণ, এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
একজন । বল্লালসেন তদ্ংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্রনারায়ণ 
হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি । 

আদিশুর ধাহাদিগকে কান্যকুজ্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বগ্লাল তাহার পরবর্তী রাজা 
হইলে, কখনও তাহাদিগেগ অষ্টম. দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি 
মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশুরের টিসি হইতে 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ । ইহাই সম্ভব । 

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অন্দে আদিশুর পঞ্চ ব্রাঙ্গণকে আনয়ন 
করেন। বিগ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, এই ভাব শকাব * কিন্তু সম্বতের 
সঙ্গে খুষ্টাব্ের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিমম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । তিনি 
লেখেন__ 

“আদিশুর খ্রিঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং থ্িঃ একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১,৫৬ অবে পুত্রেট্টি যাগ করেন । 








প্রমাণ, এক্ষণে ংবৎ----১৯৩২ 
_খিষ্টীয় শক-__-_-১৮৭৫ 
সংবতের সহিত খিঃ অন্তর ৫৭ 


* (১) শ্তীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব? (৫) ত্িবিক্রমঃ (৬) কাক, (৭) ধাধু, 
(৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বব, (১০) গুহ, (১১) মাপন, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ । 
+ (১) দক্ষ, (২) স্ুসেন, (৩) মছাদেব, (8) ভলধর, (৫) কঞ্জদেব, €৬) বরাহ, (৭) শীধর, 
(৮) বন্থরূপ। 


২৭৮ বিবিধ প্রবন্ধ---দ্বিভীয় ভাগ 


এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর 
খঃ ১০৫৬।৮--১৬১ পৃষ্ঠ । 

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খ্রিষ্টাব্ বাহির 
করিতে হয় না; কেন না, থিঃ অব্দ হইতে সংবৎ পুর্র্ষগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ 
দিয়া খ্রিঃ অব পাইতে হইবে । যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭ - ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্ধ হয়। 
বাদ দিলেই ১৯৩২ -- ৫৭" ১৮৭৫ খ্রিঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯- 
৫৭ -৯৪১ খ্িষ্টা । এই ভুল বিদ্ভানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্ত 
তন্নিবন্ধন তাহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে “সামান্তাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং এ অব্য 
পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে ।” বিগ্ানিধি মহাশয় বলেন, উহা। 
সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্ত তিনি এইবূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা তত পরিফাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমরা 
বিজ্ঞ পুরাণতত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দবোষ হইতে 
পারে । 

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে" বল্লালসেন 
দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাণ্ত করেন। ১০১৯ শকাব--১০৯৭ খ্রিঃ 
অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে । অতএব বল্লালসেন 
তাহার পুবেরব অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন 
আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রিঃ অব 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় এঁক্য 
দেখা যাইতেছে । 

আদিশুরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ 
করিয়াছেন। তাহার গণনায় ৯১৪ হইতে ১০০০ খিষ্টাব্দ আদিশুরের সময় নিরূপিত 
হইয়াছে । এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অস্ততঃ ২২ 
বৎসরের প্রভেদ হইতেছে ; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ ঝ্রিষ্টাবক্। এ প্রভেদ অতি অল্প। 
এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পাই । তখন বল্লাল সিংহাসনাঝট, 
ইহা উপরে দেখা গিয়াছে । সুতরাং শক নহে_-সংবৎ। 

অতএব আদিশুরের পুত্রেট্টিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্পালের গ্রস্থসমাপন 
পর্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে । উপরে বল] হইয়াছে যেঃ বল্পাল আদিশুরের 
দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশুর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ । 


হজে শা্গশাধিকায় ২৭৯ 


আদিশুয়ের সমকালবত্তাঁ দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তাঁ বহুরাপ অষ্টম 
পুরুষ । আদিশুরের সমণ।লবর্তী বেদগর্ভ হইতে তত্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তী 
শিশু ৮ম পুরুষ; তদ্দেপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে 
উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কান্চু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশুর হইতে 
বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়। যায়। 

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ষঁয় এতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর 
পড়ত! করা হইয়া থাকে । তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বংসর পাওয়া যায়। আমরা 
অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশুরে :৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, 
সে গণনা মিলিতেছে । অতএব এ ফল গ্রান্া। বল্লাল আপিশুরের সাদ্ধেক শতাব্দী 
পরগামী । 

বিগ্ভানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীগ্ত সংস্থাপন করেন, 
তখন আদিশুরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ত্রাঙ্গণ ছিল। দেড় শত 
বতসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত যদি বিবেচনা করা যায় যে, 
তৎকালে বহুবিবা হপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ 
হইবে না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচপিত ছিল, তাহা এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার 
পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝ1 যাইবে | বিষ্ভানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে 
দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র, 
এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোট ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালা ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন 
করিয়াছিলেন । এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম 
হইতে রাট্ীয়দিগের ৬টি গাই । যখন দেখা খাইতেছে যে, একপুরুম মধ্যে ৫ ঘর হইতে 
৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং 
অধিক ; কেন না, পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্জালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাহার! 
বাঙ্গ'লায় স্থত্রাঙ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাহাদিগের বংশাবলী 
কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা। সহজে অনুমেয় । 

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহ! রাটীয় 
কুলীনগণ জানেন। এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও গাচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন 
বড় গ্রামে তীহাপ্দিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর 
মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই 
বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়, 
বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা,আছে। তাহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম 


২৮০ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


পুরুষ । যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে 
দেড় শত বতসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধোয় কথা নহে । 

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে । 

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাঙ্ণকে আনিবার পুর্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না। 

১য়। ৯৪১ খ্রিঃ অন্দে আদিশূর এ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন । 

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসন্তৃত ব্রাহ্মণ- 
গণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন । 

৪র্ঘথ। এ দেড় শত বৎসরে এ পাঁচ পর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল । 

যদি দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে 
কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ত্রাঙ্ণগণের বংশ সাড়ে সাত শত থর হইয়াছিল | 

যদি সপ্তশতীদিগের আদিপুরুমও পাঁচ জন ছিলেন এবং যদি তাহারা ও কান্যাকুর্জীয়- 
দিগের ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ৯২ বিবেচনা কর যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম 
ব্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত বৎসর মধ্য তাহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্রাহ্মণের জন্ম অসস্তব নহে । 

সপ্তুশতীদিগের পুর্রপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অন্ুমানে দোষ হয় 
না । কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে । তবে এমন হইডে। 
পারে যে, কান্যকুক্জীয়গণ বিশেন স্ুত্রাহ্মণ বলিয়া সপ্তশতাগণও তাহাদিগকে সন্গাদানে 
উৎস্বক হইতেন, এই জন্য তাহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্ডশতীগণের পুর্বপুরুষের 
তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এ দিকে পাঁচ জন মাত্র যে তীহাদিগের 
আদিপুরুষ, ইহা! অসম্ভব । বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, 
একত্রে ব| একে একে রাজগণের প্রয়োজনানুসারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাতক্ষায় 
অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব । 

অতএব কাশ্যকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পুরে ছই এক শত বৎসরের মধ্যেই 

বঙ্গদেশে ব্রাহ্ণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে । অর্থাৎ শ্িষ্টায় অষ্টম 
শতাব্দীর পৃব্ধে বাঙ্গালা ত্রাঙ্গণশৃন্য অনাধ্যতূমি ছিল। পুর্বে কদাচিৎ কোন শ্রাহ্মণ 
বঙ্গদেশে যদি আসিয়। বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে । অষ্টম শতাব্দীর 
পূর্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণনমাজ ছিল না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর 
মাত্র ব্রাম্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণের ব্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় 


বঙ্গে ব্রা্মণাধিকার ২৮৯ 


আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অল্লপতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুজাদি দেশেও তদ্রপ বা তদধিক ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবপ্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্লীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র 
ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুগ্রপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে । কোন 
কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত 
ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল-_এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি 
পৃরর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশুরের পুর্বকালজ্াত কোন গ্রন্থে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই 
নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? আমর! পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা 
আদিশুরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তীহার| স্মরণ করিয়া বলিতে 
পারেন? কুলুক ভট্ট, জয়দেব, গোবদ্ধনাচার্ধা, হলাযুধ, উদয়নাচার্্য প্রভৃতি যাহার নাম 
করিবেন, সকলেই আদিশুরের পরবত্তাঁ। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্য তাহার সমকাপিক। 
প্রাচীন আর্ধাজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্ণগণ তাহাদিগের পাগ্ডিত্যের 
চিহম্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত 
পুস্তকাদিও নাই । | 

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পুর্বেবেও আধ্্য রাঁজকুল বাঙ্গালায় 
ছিল, এবং তাহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাঙ্গণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখাক ব্রাহ্মণ 
আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে । সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। 
কালিফণিয়াতেও অনেক চীন আছে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ব পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে 
অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক 
বলিয়া বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক 
ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পদ্ধা করি__তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম। 

আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছু হইল । আমরা সেই প্রাচীন আর্্যজাতি- 
সম্ভৃতই রহিলাম-_বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমারদিগের পূর্ববপুরুষগণ সেই 
গৌরবাদ্বিত আর্য । বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল । আর্ধাগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ. কিছু মহৎ 
কীন্তি রাখিয়া যান নাই--আর্ধ্যকীন্তিভূমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
আমর! সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সে কীত্তিমস্ত পুরুষগণই আমাদিগের 
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পূর্বপুরুষ । দোবে, চোবে, পাড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্ধ্যগণের প্রাচীন 
যশের ভাগী বটে। 

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে । আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে 
সাত শত ঘর ব্রার্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষক্রিয়.বৈশ্নু এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে 
তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে 
মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্ধ্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহ! 
অনুমেয়। তখনও তাহারা এ দেশে ওপনিবেশিক মাত্র। ম্ৃতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী 
কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আধ্ধ্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে । 

তখনও বঙ্গীয় আধ্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় 
উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশম্বী হইবে, 
ত|হার সময় আসিতেছে । 

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধবেত তাহা বর্তে। 
বিগ্ভানিধি মহাশয় বপেন, কায়স্থগণ সৎশুদ্র অর্থাৎ বর্ধীষ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় 
তাহারা ব্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে ব্জদশ্শনে ইতিপুর্রবে অনেক বলা হইয়াছে । এক্ষণে 
আর কিছুই বগ্বার প্রয়োজন নাই। সম্করতা হেতু কায়স্থগণ আধ্যবংশস্ভূত বটে। 
আদিশুরের সময় পঞ্চ ব্রাঙ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুজ হইতে আসিয়াছিলেন। 
তৎ্পুবেব যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে 
কায়ন্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারতধরূপ । 


বাঙ্গাল শাসনের কলঙ্গ 


পুর্র্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া 
যান। ককন্যাটি পরমানুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিছ্াবতী, কল্িষ্ঠ। এবং স্ুশীলা। তাহার পিতা! 
মহাধনী, নানা রত্তে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, 
আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া 
আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির 
করিতে পারিয়াছে 1” সঙ্গের লোক বলিল, «আজ্ঞে হা-_দৌষ লইয়া বড় গণ্ডগোল 
গিয়াছে ।” বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন_“সে কি? কি দোষ?” ভৃত্য বলিল, “বাঙ্গালের! 
বড় শিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উন্কি নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে কখনও সর্‌ 
জর্জ, কাম্থেল্‌ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। হার নিন্দা তিন বংসরকাল 
বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে 
যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উত্কি নাই। আমরা অগ্য বঙ্গদর্শনকে উদ্কি পরাইতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । | 

তবে এই উদ্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা-(কোন্গলি পত্র আর 
কোন্গুলি পত্রিকা, তাহা আমর] ঠিক জানি নাকি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, 
তাহাও অবগত নহি )। যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উন্কি পরিয়াছেন, তিনি 
বন্ধদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং 
সাম্ঘংসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উদ্ধি পরে, 
তাহার অনেক সখ । 

এক্ষণে সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন_ইহাতে সকলেই 
ছুঃখিত । এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান স্থখ-বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং 
গুণবান্‌ হয়, তবে আরও সুখ । সরু জর্জ. কাম্বেল্‌ গুণবান্‌ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ 
বটে। তাহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙগদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার 
অপেক্ষা আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে । এই যে গুরুতর দুভিক্ষবহিতত দেশ দগ্ধ 
হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ 


* “সর্‌ উইলিয়ুম্‌ গ্রে ও সর্‌ জর্জ, কান্ষেল্‌্” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল। 
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চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্‌ জর্জের নিন্দা করিয়া 
বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে ! 

এইরূপ সর্ধজননিন্দার্ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্‌ জর্জ, 
কার্থেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সব্র্ধজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্ট 
জন্মে, নয় ত ছুইই। জিজ্ঞাস্য, 
সর্‌ জর্জ, কাম্েল্‌, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ বলিয়া তাহার এই 
নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 

তাহার পুরর্বগামী শাসনকর্ত1! সরু উইলিয়ম্‌ গ্রে। সরু উইলিয়ম্‌ গ্রের হ্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই । সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ ও সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের এই 
ভাগ্যতারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, 
কোন্‌ দোষে সরু জর্জ সকলের অপ্রিয়? 

বহার! এই কথার মীমাংসা! করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। 
এই ব্রিটিখভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে খড় জাক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে 
বড় গোল-_ ইহার প্রকৃতি কি প্রকার * এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বুহৎ রাজ্য শাসিত 
হয়, সে কোন্‌ রীতি অবলম্বন করিয়া ? 

সেরীতি ছুই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। 
মনে কর, বাধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোডের রিপোর্টে হউক, 
ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ 
প্রাচীন বাধসকল রক্ষিত হইতেছে না--তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের 
হুকুম হইল যে, রিপোর্ট, তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা 
যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের । সেক্রেটরি সাহেব 
হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন-_ডাহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল-_তিনি 
বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে- অধীনস্থ কর্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি, তাহ 
লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহ। লিখিবে। বোর্ড, এ পত্রখানির একাদশ 
খণ্ড অতি পরিফার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। 
একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়! 
বাক্সে ফেলিলেন, তাহার গুরুতর কর্তব্য কার্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুমারে 
যথাসময়ে চাপরাশি-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌছিল। কেরাণী তাহার 
আর এক এক খণ্ড পরিষ্ষার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়! দিয়া 
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কালেরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ, _দোর্দগু প্রচণ্ড 
প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, 
“সবৃডিবিজন্‌ ও ডেপুটিগণ বরাবর” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, 
মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশুন্ 
চাপকানধারী কাল-কোল নাছুস-হছুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্নপাছ্কামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে 
মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাছ্ুরের৷ উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ 
করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সবৃইন্স্পেরগণের নিকট ফেলফোর 
রিপোর্ট তলব ক।রলেন__সবৃইনৃস্পেরুর পরওয়ানা কনেবলের হাওয়ালা করিল-_ 
কনঞ্টেবল, যে গ্রামে বাধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন 
দিয় এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্রি চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের 
গায়ের বাধ থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদ'রে 
মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?” কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে 
পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তশ্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ 
টাকা খরচ লিখিয়া, কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। 
কনষ্টেবল আসিয়। সবৃইন্স্পে্র সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, “বাধ সব বেমেরামত-জমীদার 
মেরামত করে না-_জমীদার মেরামত করিলেই মেরমত হইতে পারে।” ডিপুটি বাহাছুর 
লিখিলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,_জমীদারেরা মেরামত করে না- তাহারা মেরামত 
করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাছুর সেই সকল কথা লিখিয়া অধিকত্ত লিখিলেন, “এক্ষণে 
জমীদারদিগকে বাধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্যনর সেই সকল কথা 
লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য 
হইতে পারে ?” বোর্ড, তত্তদুক্তি পুনরুত্ত করিয়া, একটা যাহ। হয় উপায় নির্দিষ্ট কারলেন। 
সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাগুলিপি প্রস্তুত 
করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। 
আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল। যাহার৷ 
মিত্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল- শক্রপক্ষ নানাজাতীয় 
ইংরেজী বাঙ্গালায় তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নিবিবন্ছে 
স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল । 

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটন! ঘটিয়াছে, এমত নহে । একটি কল্পিত 
ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়। থাকে, 
এমত নহে। কিন্ত অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তী, 
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তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্ধ্যপ্রণালীকে 
“কলে শাসন” বলা যাইতে পারে । ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়। 
থাকে; কোন দিকৃ হইতে কোন কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি 
উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ত 
হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া, আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত 
আসিয়া, সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া প্য়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের 
সুতা! প্রস্ততি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়।রি রাজাজ্ঞাও আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি হ্মান্ুষ হইলে হইতে পারেন ; 
তন্ভিন্ন তাহার বুদ্ধিমন্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। 
তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাহাকে 
নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোন নূতন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয়েন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়৷ কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা করেন না। 
তিনি শাসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র-যখন রাজ্যের কল বাতাসে নডিল, তখন তিনিও 
নডিলেন, কলে চালিত হইয়া মগ্তুরিলিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। 
সেইরূপ ঘণ্টা পুর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়] ঘণ্ট| বাজাইয়া আবার কলে 
মিশিয়। যায়। 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে ও সর্‌ জর্জ, কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে কলে 
শাসন করিতেন, সরু জর্জ, কাম্ধেল্‌ তাহা করিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের 
অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প! যাহা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত 
অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তষ্ট ; পূর্ববপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও 
লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তষ্ঠ । পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ। কলের 
শাসন শাসণই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি ক্ছু করেন না বলিলেই হয়। 
অতএৰ কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন ঘৃতন কখন ঘটে না। যাহা 
আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়৷ উঠে «'। 
এ জন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, 
নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত । 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, স্থতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সবর্‌ 
জর্জ কাম্বেল কলে শাসন করিতেন না, এ জন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিলেন। 
রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্ট ; কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল 


বাঙ্গাল শাসনের কল ২৮৭ 


চালান; সর্‌ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা । এমত বলিতেছি না যে, 
সর্‌ জর্জ, কাম্থেল্‌ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল 
বলিতে চাই যে, সর্‌ জর্জ, কার্বেল্‌ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্ত। 
করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্বু করিতেন; যে কার্য্য 
কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা! হইতে বিরত হইতেন না। সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া 
দেয় ত কল চলুক*৮_আমি কিছুর মধো থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ 
করিতেন না; জমার অস্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্বু প্রায় তাহার 
কোন বিষয়ে ছিল না। তাহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্ধা সিদ্ধ হইয়াছে__-তাহা কলে 
তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন 
বলিয়৷ বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংসিত ; কিন্তু বাঙ্গালীবাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি, 
তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্ুকিন্সন্‌ সাহেব কল টিপিয়া দিরাছিলেন বলিয়া কলের 
পুত্তলী সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া 
দিয়া কলে লুকাইয়[ছিলেন । 

এমন নহে যে, সর্‌ জর্জ. কান্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের 
কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্ত। হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে 
নড়িবে ; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কাধ্য সম্পন করিতে 
হইবে। তবে সর্‌ জর্জ. কাম্বেল্‌ কলে সিদ্ধ তত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ মনে করিতেন না; 
ইচ্ছান্ুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছান্থুসারে তত্তংস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদি করিতেন। 
সর্‌ জর্জ. কান্বেল্‌ কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 


বঙ্গাার ই তা * 


সাহেবের। যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, বিস্ত বাঙ্গালার 
ইতিহাস নাই। গ্রীন্লপ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, 
কিন্ত যে দেশে গৌড়, তাত্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও 
গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্ধ্য, রঘ্বনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই । মার্শমান, ই্রয়া্ট, প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা 
সাধ করিয়! ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র। 

ভারতবষাঁয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা 
ভারতবর্ষাঁয় জড়প্রকৃতির বলে প্রগীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দহ্যজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত 
হুইয়৷ ভারতবধাঁয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি 
জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবান্ুকম্পায় সাধিত হয়, ইহ 
তাহার্দিগের বিশ্বাস । ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অগ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও 
তীাহাদিগের বিশ্বাস। এ জন্য শুভের নাম “দৈব,” অশুভের নাম “ছুর্দেব। এরূপ 
মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্যাঁয়ের1 অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা 
আপনাদ্দিগকে মনে করেন না; দেকতাই সর্ধত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা! করেন । এ জন্য 
তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীন্তিই বিবৃত 
করিয়াছেন। যেখানে মন্ুয্যুকীন্তি বণিত হইয়াছে, সেখানে সে মন্ুয্ুগণ হয় দেবতার 
আংশিক অবতার, নয় দেবতান্গৃহীত ; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য । মনুষ্য কেহ 
নহে, মনুষ্য কোন কার্য্েরই কর্তা নহে, অতএব মন্নৃষ্ের প্রকৃত কীন্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই । 
এ বিনীত মানিক ভাব ও দেবভক্তি অম্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। 
ইউরোগীয়ের অত্যন্ত গবিবত; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা] 
আমাদিগেরই কীর্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীন্তিস্বরূপ চিরকাল 
আখ্যাত হওয়। কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়৷ রাখা যাউক। এই জন্য গবিবত জাতির 
ইতিহাসের বাহুল্য ; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই'। 
ূ অহঙ্কার জনেক স্থলে মন্ুষ্ের উপকারী ; এখানেও তাই । জাতীয় গর্বের কারণ 
লৌকিক ইতিহাসের স্থষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক 


* প্রথমশিক্ষ| বাঙ্গালার ইতিহাস । শ্রীরাজকষ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত | মেনুয়াস্‌" 
জে জি চাটুধ্যা এণ্ড কোং কলিকাতা । বঙ্দর্শন ১২৮১। 


বাঙ্জালার ইতিহাস ২৮৯ 


উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির ছুঃখ অসীম । এমন ছই একজন হতভাগ্য 
আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন ছুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, 
কী্তিনন্ত পুর্ব্বপুরুষগণের কীন্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য 
বাঙ্গালী । উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে। 

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে 
কাধো ক্ষমবান্‌ বাঙ্গালী অতি অল্প । কি বাক্ষালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা ঘিনি এই 
ছুরাহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে 
স্বদেশের পুবাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার 
করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমর! 
অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দরায় আমাদের মনোছুঃ 
অপেক নিবৃত্তি পাইবে । রাজবৃষ্ঞবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের ছঃখ মিটিল না। রাজকষ্চবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস 
লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুত্র পুস্তক লিখিয়াছেন । 
যে দাতা মনে করিলে অদ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্তা। দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া 
ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে । 

ুষ্টিভিক্ষা। হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ববাঙ্গ- 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হগ্ন আর নাই । অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, 
তত বাঙ্জাল। ভাষায় ছুল্লভি। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য ৷ 
ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। 
বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যয় 
উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে 
এরাপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেনল বালক নহে, অনেক বুদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে 
পাররেন। ধাহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়। ঘ্বণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাহাদিগের জন্য এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থথানিকে উপলক্ষ করিয়া আমর! বাঙ্গালার ইতিহ'স সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব । 
সকল অধ্যয়নীয় তত্বই ইহাতে পাওয় যায় বলিয়া আমর! এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না। ্‌ 

প্রথম। কাম্বেল্‌ সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালীর! আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এখিনীয় জাতিসদৃশ । বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর 
কিছুতে হউক না হউক, গুঁপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক 
পরাজিত, এবং পুরুষাহ্থত্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, 
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ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাশ্লিপ্তি ভারতব্ষাঁয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। 
ভারতবযাঁয় আর কোন জাতি এরূপ ওপন্বেশিকত! দেখান নাই । 

দ্বিতীয় । বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাআাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। 
পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সআটু বলিয়। কীন্তিত। লক্ষ্পণসেনের জয়ন্তন্ত বারাণপী, 
প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের 
অধীখর ছিলেন । বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পধ্যন্ত উড্ভিয্যার অধীশ্বর ছিলেন । 
যে জাত্তি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উতৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা 
হিমালয়মুলে, যমুনাতটেঃ উৎকলের সাগরোপকৃলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, এবং বালিদ্বীপে উাঁড়ত, 
সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না। 

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সপ্তদশ পাঠান 
কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা” কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ 
বিঞ্িত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার 
অধিপতি থাকিয়। স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও স্ুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। “পাঠানের! 
৩৭২ বতমর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন 
নাই। পশ্চিমে বিধুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদিগের ক্ষমতা! প্রবিষ্ট হয় নাই ? দক্ষিণে সুন্দরবন- 
সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দ্ুরাজা ছিল? পৃর্ধে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, 
আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার ব্বতন্ত্রতা রক্ষা 
করিতেছিল। স্থৃতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে 
তাহারা ১,৭,১০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০৭ কামান দেখাইতে পারিতেন, 
সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই ।”% বাঙ্গালার অধঃপতন 
একদিনে ঘটে নাই । 

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে শঙ্গালার সে 
দুর্দশা ঘটে নাই | রাজ ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে 
সময়ের জমীদারদিগেব যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকেই রাজ] বলিয়। 
বোধ হয়; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র । পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুন! 
যায় যে, পরাধীন জাতির মান'সক স্মৃতি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর ম'ন»ক 
দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। ব্ছ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালা শেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই 
আবিভূি ; এই সময়েই, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, শ্যায়শাস্ত্রের নৃতন স্থ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; 
এই সময়ে স্মার্তৃতিলক রবুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্য দেব; এই সময়েই বৈষণণগো্বামীদগের 
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অপূর্ব্ব গ্রন্থানলী ;_চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
খ্িষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই ছুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর 
মানদিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরাপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্ে বা তৎপরে আর 
কখনও হয় নাই । 

সেই সময়ের বাহা সৌন্টব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বগিতেছেন, তাহাও শুনুন । 

“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারন্ত সময় এতদ্দেশীয় ধরিগণ ব্বর্ণপাক্র 
ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত 
মধ্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাওয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত 
হয়, তদ্দারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার উশ্বধ্য শিল্পনৈপুণোর বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিগ্ভার আশ্চর্যযবপ উন্নতি হইয়ছিল এবং গৌড়ে যেখানে 
সেখানে মৃত্তা খনন করিলে যেরূপ ইঞ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী 
বহুসংখ্যক ব্যপ্তি ইষ্টকনিণ্মত ঘ্ৃহে বাস করিত।* দেশে অনেক ভৃম্যধিকারী ছিলেন এবং 
তাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন 
আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা.-.১৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১৯১৭৮ 
পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌক। দিয়। থাকেন। এপ যুদ্ধের উপকরণ 
যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতাস্ত কম ছিল ন11” ॥ 

পঞ্চম । অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা 
করিয়! থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল । তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন 
করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরন্ত। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা 
মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয় মুগ্ধ হইয়৷ মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই 
আমাদের শক্র, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন 
পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই । যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে 
ভুক্ত হইয়! বাঙ্গাল! ছুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল 
না, দিল্লীর বা আগ্রার বায়নির্বাহা্থ প্রেরিত হইতে লাগিল । যখন আমর। তাজমহলের 


* গৌড়ের ইক লইয়], মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাভী, কালিমপুর 
প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নিশ্মিত হইয়াছে । এই সকল নগর অক্টরালিকাপূর্ণ, কিন্ত তথায় অন্ত কোন 
ইক ব্যবহ্থত হয় নাই। গৌড়ের ইক যুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নিশ্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও 
যাহা আছে, তাহাও অপরিমত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া! বোধ হয় যে, কলিকাত। 
অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল । 


২৯২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহলাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, 
যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রতুমন্দির নিম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গাল! তাহার অগ্রগণ্য? 
তক্ততাউসের কথা পড়িয়া খন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন 
তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ্‌, সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা 
জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত 
ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে, নাদের শাহা বা মহারাষতীয় দিল্লী লুঠ করিল, 
তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার এশ্বর্ধ্য দিল্লীর পথে 
গিয়াছে; মে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল 
কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।' বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীন্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক 
কতির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্ত 
বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীত্তির মধ্যে “আসল তুমার জম11” 
কীত্তি কি অকীর্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত। 





বাঙ্গালার কলম্কুর 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণত্বরাপ 
ভারতের চিরকল্ম্ক অপনোদিত হইয়াছিল । আজ প্রচার সেই দৃষ্টাস্তাস্নুসারে প্রথম সংখ্যার 
প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত । জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসস্তানমাত্রেই 
আমাদের সহায় হউন। 

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক । এ কলম্ক আরও গাট । এখানে 
আরও দুর্ভেছ্য অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুন যায়, 
কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই । সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী 
চিরকাল ছ্বর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীন্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। 
মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন 
লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে 
সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথ দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও 
এইরূপ বিশ্বাস । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা 
যদি সতা বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক 
কারণ আছে । মানুষকে মারিয়া ফেলিয় তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা 'বলা হয় না। 
কিস্ত যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল ছুর্বল, চিরকাল ভারু, 
স্ত্রীঘভান, ত'হ"র মাথায় বজ্রাঘাত হটক, তাহার কথ মিথ্যা । 

এ শিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান 
কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? 
ইংরেজ নর্্ানের অধীন হইয়াছিল, জন্্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। 
ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজন্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর 
কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, 
তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার 
বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান 
অশ্বারোহী আমিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল । বঙ্গদর্শনে পুরবের্ধে দেখান হইয়াছে যে, সে 
কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরপঞ্রনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র ) স্তরাং আমর আর সে 
কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না । 


ক প্রচার) ১২৯১ শ্রাবণ । 


২৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


যাঙ্গালীর চিরদুরর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন এতিহাসিক প্রমাণ পাই 
নাই । কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাছুবলশালী, তেজন্বী, বিজয়ী ছিল. তাহার অনেক 
প্রমাণ পাই । অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পুর্ধের বাঙ্গালী পহলয়ানেব, বাজ'লী 
লাঠি শড়কিঃয়ালার যে সকল বলবীর্য্যর কথা বিশ্বস্তস্থাত্রে শ্রনিয়াহি, তাহ শুনিয়া মনে সন্দেহ 
হয় যে, সেকি এইবাঙ্গালীজ্ঞাত? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাণিক কথা, তহ। আমরা 
ছাড়িয়া দিই । আমরা ছুই একটা এতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি । 

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে 
যে সকল এতিহাসিক তত্ব আবিষ্কিত কবিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখগ্নীয়। কোন 
ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোহযাগী হন নাই । কেহই তাহার 
মতের সতপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই । আমরা জানি যে, তাহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় 
নাই ; কিন্তু ষাহারা তাহার প্রতিবাদী, তাহারা এমন কোন কারণ নিদ্দিষ্ট করিতে পারেন 
নাই, যাহাতে সত্যানস্ধিংশ্থ বাক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত 
হইতে পারেন! গথ. কর্তৃক রোমে ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক 
সাআ্াজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত এতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রকর্তক আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত এতিহাসিক মনে করি। 
সে কথাগুলি এই-_ 

এতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়ের বাঙ্গালার রাজা ছিলেন । 
তার পর সেনবংশীয়ের! বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা! নহে। এককালে এক সময়েই 
পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন: কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে । তার পর সেনবংশীয়েরা 
পালবংশীয়দিগের রাজো আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর 
হইলেন। সেনবংশীয়ের৷ পূর্বববাঙ্গালায় স্থবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়ের! 
মুদগগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুেরে রাজা ছিলেন । এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের 
সিপাহি পণ্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত দ্বার, এবং 
বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহিমধ্যে গণ্য । অথচ আমরা রাজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত 
এতিহাসিক তত্বে দেখিতে পাইতেছি, পুববাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীর বেহার জয় করিয়াছিল। 
সেনবংশীয়ের। বাঙালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা এতিহা!সক 
কথা। েনগণের অধিকার যে বারাণসী পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও এতিহাসিক প্রম'ণ 
পাওয়া গিয়াছে । যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা 
প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, 
বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজ কথ! ন৷ হয় ছাড়িয়া দিই । 


বাঙ্গালার কলঙ্ক ২৯৫ 


মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্া মেগাস্থিনিস্‌, 
গাঙ্গারিডি 9902871089 নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ জনপদের 
স্থাননির্য়ে তিনি এইরপ লিখিয়'ছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, 
সেইখানে গঙ্গা এ জনপদের পূর্ব্বসীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢুদেশ 
বলা খায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়! 
দেখিলে বুৰা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের এ 98112/198) শব্ধ গঙ্গারাটী শব্দের অপত্রং 
মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্তাঁ রাষ্রকে “লাকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব-সুরাষ্ট্রী (মুরট ), 
মধ্যরাষ্ট্র ( মেবাড়), গুর্জররাস্্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ 
সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে । গঙ্গারাস্ট্র শব্দের অপতভ্রংশে 
ক্রমে গঙ্গারাট বা গঙ্গারাট হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যত্ত হইয়া রা 
শব্ধ বা রাট শব্দ প্রচলিত থাকিবে । সংক্ষেপার্থে গঙ্গা শব্ধ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়। 
থকে । উদাহরণ, “গঙ্গাতীরস্থ” শব্দের পরিবর্ে অনেকে “তীরস্থা” বলে। ভ্রিছুতের 
প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তীরভুক্তি”। এ স্থলেও গঙ্গাশব্ধ পরিত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” 
শব আছে। গঙ্গারাও সেই জন্য এখন “রাট” শবে দীড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের 
কথায় আমর! ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাটুদেশ একটি পৃথগ্রাজ্য 'ছিল। 
মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শক্র কর্তৃক 
পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাট্রীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয় তাহাদিগকে 
আক্রমণ করতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সব্ধজয়ী আলেগজাগ্ডার 
গঙ্জাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাটীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান 
করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীরধ্যের ভয়ে আলেগজাণ্ডার যৃদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা 
কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্‌। আমর নৃতন সাক্ষী 
শিখাইয়া আনিতেছি না। 

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপাঘধিত গঙ্গারাটীদিগের নাম কখন আমরা 
কেহ পুরের্ব শুনি নাই । যখন মার্সমান্‌ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা 
স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারটীর নাম আমাদের ওুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু 
গঙ্গারাটী নাম আমরা নৃতন গড়িপাম না, তাহার এতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি যেখানে 
দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাীদিগকে মেগাস্থিনস্‌ 98106871099 বলেন, সেই প্রদেশ- 
বপাদিৎগকেই লোকে এখন রাট়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাটী নামের 
এতহ-সিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট গুমাণ। বিস্তু আমরা কেবল সে গ্রমণের উপর 
নির্ভর ক'রয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্রির 


২৯৬ 1ববিধ প্রষন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


সংগ্রহ ( 11901681618 00116011070 ) নামে কতকগুলি দুল্লভি ভারতব্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ 
আছে । সেগুলি মুদ্রাক্কিত হইয়৷ প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। 
অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন এতিহাসিক তত্ব প্রাপ্ত হওয়া ফায়। সেই সকল গ্রন্থের 
একটি তালিকা উইল্সন্‌ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি 
এঁতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, 
লিখিত আছে যে, গঙ্গারাটীর অধীশ্বর অনন্তবন্্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । 
এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাট্রী নাম নৃতন গড়ি নাই। তবে অনভিজ্ঞ 
ইংরাজের] বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, 
বাঙ্গালার পুর্ববগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 

এই, যে অনস্তবন্্া বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর 
পুর্্বগৌরবের এক চিরম্মরণীয় প্রমাণ। উডিষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, 
ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যার 
আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গ] বা চোরগঞ্গ। নামে এক জন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন 
করেন। এ কথাটি মিথ্যা । এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়েরা যে 
বাঙ্গালী ছিলেন, এই কথ] ধাহারা বিশ্বাস করিতে অশিচ্ছুক, তাহারাই সে পক্ষ সমর্থন 
করেন। উইল্সন্‌ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পুষ্ঠাতেই ফে একখানি শাসনের উল্লেখ 
আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাট্রী কোলাহলই উড়িয্যাবিজেতা৷ এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ । 
তাত্রফলক ব৷ প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথ! বলিবে না। 

এতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী 
গঙ্জাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। পুরীর মন্দির ও 
কোণার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানেরা যত বার 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত 
হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়ের৷ তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া 
তাড়াইয়া লইয়া যাইত । একদা লালগলীয় নরসিংহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজ 
বাঙ্গালার মুলমান স্থলতানের এরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইসা, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় 
নগর আক্রমণ করিয়া এবং লুঠপাঠ করিয়া পাঠানের সর্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান । 


* “বর্ম শব্দে বুঝাইতেছে যে, উহার ক্ষত্রিয় ছিলেন । ক্ষত্রিয় হইলে বাঙালী হইল না, ভরস! 
করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না । বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব নাঃ তবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই 
ব! বাঙ্গালী বলিব কেন? 


বাঙ্গালার কলঙ্ক ২৯৭ 


উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, 
সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুবাজবংশ পারেন নাই। তীহারা যেমন 
বাঙ্গালায় মুসলমানিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি 
শাসিত রাখিয়াছিলেন। 

এই সকল কথার পর্যালোচনা করিয়া, হণ্টর্‌ সাহেব সে কালের উড়িয়া-সৈম্যের 
অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া পেনার প্রাপা নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের 
স্বদেশী রাটী-সৈন্যের প্রাপ্য । সকলেই জানেন যে, উড়িঘ্যায় গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য 
গোদাবরী হইতে সরম্বতা পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিখেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে 
যাহ! মেনশীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুনায় এবং যাহা বদ্ধমান ও 
হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ এ সাম্রাঞ্জাতুক্ত ছিল । ইহাই গঙ্গাবংশীয়- 
দিগের পেতৃক রাজ্য । যেমন নর্ম্মান্‌ উইলিয়ম ইণ্লগু জয করিয়। নর্মার্ির রাজধানী 
পরিত্যাগপুব্বক ইংলগ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গা- 
ংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপুর্ধক উড়িষ্যায় 
বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজা ছাড়েন নাই। উহাও 
তাহাদিগের রাজ্যতুক্ত রহিল, ইহাই সম্তব। সেই জন্যই ত্রিবেনী পধ্যন্ত উড়িয্যার 
অধিকার ছিল। বাঞ্জালার মুসলমাণেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই 
প্রথমে এই রাটদেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাট্রীগণ কর্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত 
হইত । 

এক্ষণে অনেকে জিজ্জাসা করিতে পারেন যে, রাট্রী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত 
ছিল, তবে অন্যান্য বার্জালীবা এত হাীনবীর্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য 
বাঙ্গালীরা রাটীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্ধ্য ছিল, 'গ্রমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই । 
বরং এই রাট্রীরাও অন্য বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার 
কারণ আছে। রাঢদেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজাভুক্ত ছিল,» এবং সেনরাজাগা 
যে উহ গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। 
অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীধ্ধ্য মনে কৰিবার একমাত্র কারণ এই যে, 
মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্ততঃ মুসলমানের! সহজে বাঙ্গালা 
জয় করে নাই- কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল । তাহারা তিন শত বৎসরেও 
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সমস্ত বাঙ্গাল! জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্স্ত কালে 
সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ 
হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় মাই, ইহা “ভারতকলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহার! বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর 
কোথাও না। এ পীচটি প্রদেশ-(১) পঞ্জাব, (২) সিঙ্কুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) 
দার্সিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গাল! জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমর! 
প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ 
হইয়াছে । 


বাঙ্গালার ইতিহাস সন্বন্ধে কয়েকটি কথাঞ্চ 


যে জাতির পুর্র্ষমাহাত্ম্যের এত্িহাসিক ন্মতি থাকে, তাহারা মাহাত্যরক্ষার চেষ্টা 
পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্কুরের স্মৃতির ফল ব্রেন্হিম ও 
ওয়াটলুঁ_ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুথিত হইয়াছে'। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে 
চায়”-হায় ! বাঙ্গালীর এতিহাসিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই । নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে 
থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ 
হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত 
নিম্বই জন্মে-_মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের 
পুরর্ব-পুরুষ চিরকাল ছুবর্বল-_-অসার, আমাদগের পুর্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, 
তাহারা দূর্বল অসার গৌরবশৃন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না- চেষ্টা করে না। 
চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। 

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল ছ্বর্বল, অসার, গৌরবশূশ্ ? তাহা হইলে 
গণেশের রাজ্াধিকাঁর ; চৈতন্তের ধর্ম্ম ; রঘুণাথ, গদাধর, জগদীশের ্যায় ; জয়দেব 
বিছ্টাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? ছ্ব্দল অসার গৌরবশুন্য আরও ত 
জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে । কোন্‌ ছুববল অসার গৌরবশূহ্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর 
কীন্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে । বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার 
কথা আছে? 

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবের বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ্রয়ার্ট, সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, 
ছু'ডিয়া মারিলে জৌয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম'ন্‌ লেখ ব্রিজ. প্রভৃতি চুট্কিতালে 
বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন । 

কিন্ত এ সকলে বাঙ্গালার এঁতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের 
বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই । সে সকলে যদি 
কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্জালার বাদসাহ, বাঙ্গালাক়্ স্ববাদার ইত্যাদি নিরর্৫থক 
উপাধি ধারণ করিয়া, নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করিয়া! থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু 
গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহ] বাঙ্গালার 
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ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই । 
বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস 
বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের 
কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়! গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। 

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের এতিহাসিক প্রমাণ 
কি? মিনহাজ, উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়! 
গিয়াছেন। আমি যদি আঙ্গ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা 
কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্হাজ, উদ্দীন তাহ1 অপেক্ষাও 
অসম্ভব কথা লিখিয় গিয়াছেন, তোমরা অয্ানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, 
তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়! 
গিয়াছে সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস 
কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বা করিবে না, 
অথচ ভূত আমার প্রতাক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিন্হাজ, উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি, কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ । আমার 
প্রতাক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের 
স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এবিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই 
মাত্র কারণ যে, সাহেবর! সেহ্‌ মিন্হাজ. উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। তাহ] পিলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন? 

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিদ্ধ। আরিম্টটল্‌ হইতে মিল পধ্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে বিশ্বান করিতে হিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 
সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের 
অন্ুমত ! যদি তাহা৷ না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর। 

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়! বখতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন 
নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দুরে থাকুক, বখতিয়ার 
খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই । বখতিয়ার 
খালিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পুর্ধবাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন 
করিয়া আসিলেন। তাহার এতিহাসিক প্রমাণ আছে । উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, 
কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই । লক্ষ্পণাবতী নগরী এবং তাহার 
পরিপার্খস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩০১ 


নাই। জপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়! বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে 
বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ধত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির 
যুদ্ধে জন ছুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহত্র সহজ দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত 
রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ 
তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌোরিতচিকূর 
মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ খরীন নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ। 

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা 
আছে, মন্তুযু সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র 
দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জাশিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্ন প্রকার 
হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এতিহাসিক চিত্রের এ 
দশ] হইয়াছে । 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহ কতক উপন্যাস, 
কতক বাঙ্জালার বিদেশী বিংম্ী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র । বাঙ্গাবার 
ইতিহাস চাই, নহলে বাঙ্গালার ভরসা নাই । কে লিখিবে? 

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে 
হইবে | মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের 
সব্বসাধার:ণর মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই 1 

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার 
যত দুর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্য।গী দ্বীপ শিল্মাণ করে। একের 
কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। 

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে 
হইস্ে। অতএব আমরা তাহার ছুই একট] উদাহরণ পিতেছি। 

বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীর! 
আর্ধ্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আধ্্য? ব্রাহ্মণাদি আধ্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, 
ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্ধাজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে 
আসিল? ইহারা কোন্‌ আনার্ধযজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ববপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় 
আসিল 1 আর্য্েরা আগে, না অনার্যেরা আগে? আধোরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? 
কোন্‌ গ্রন্থে কোন সময়ে আর্ধ,দিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে ? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া 
বঙ্গ, মতস্য, তাত্লিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে । বিস্তু কোথাও এমন 


৩০২ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


পাইবে না৷ যে, আদিশূরের পুরে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্ধ্যাধিকার হইয়াছিল । 
কেবল কোথাও আর্ধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আধ্ধ্যবংশীয় ব্রা্ষণ তাহার পুরোহিত । 
আদিশুরের পুরে বাঙ্গালী ব্রাহ্গণ-প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন 
কোন প্রমাণ পাও যে, আরিশৃরের পুরে বাঙ্গালায় আধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। 
নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি । 

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশুরের কিছু পুর্ধে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, 
তাহ] চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা একপ্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি 
রাজ্য ছিল, কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য, প্রজার কোন্‌ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে 
তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

মুসলমানগিগের সমাগমের পুব্রে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য ষে একীকৃত হইয়াছিল, 
তাহ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন । সন্ধান কর, কি প্রকারে 
দুই রাজ্য একীকৃত হইল । একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ 
সাআজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল । রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। 
রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব 
কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত. কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসার রাখিত? 
কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল, কে কোন্‌ কাধ্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্- 
রূপে কাধ্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচাত্রের সার্থকতা 
কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সখ কিরাপ ছিল ? ধান্য কিরাপ হইত, 
রাজাকি লইতেন, মধাবর্বীরা কি লইতেন, গ্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের মুখ ছুঃখ 
কিরূপ ছিল? চৌধ্য, পুর্, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্‌ কোন্‌ ধর্ম প্রচলিত 
ছিল,__বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চা্রবাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনাধ্য, কোন্‌ ধর্ম কত দূর প্রচলিত 
ছিল? শিক্ষা, শান্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন্‌ কোন্‌ কবি, কে কে দার্শনিক» 
ম্মার্ত, নৈয়াযিক, জোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 
কি কি শ্রস্থ লিখিয়াছিশেন? তাহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাহাদিগের গ্রন্থের দোষ 
গুণ কি কি? তীাহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র 
কি প্রকারে তদ্দারা পরিবন্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরাপ ? 
সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভিয় কিরীপ? ধনাট্যের অশনগ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? 
বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ. কিকি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোনূ 
কোন্‌ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্‌ কোন্‌ দেশে পাঠাইত ? বিদেশযাঞ্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? 
সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩০৩ 


কিরূপ ছিল। কোন্‌ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগবুক ভিন্ন কি 
প্রকারে নৌধাত্র! নির্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ ? 
প্রমাণ কি? ভিন্ন দেশ হইতে কি কিসামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্ধয কি প্রকারে 
নির্বাহ হইত 1 

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গাল যে জয় করিয়াছিল, 
তাহা ত নিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে । বখতিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় 
করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষমণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার বশিষ্টাংশ 
কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে 
স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল? / 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাআজ্য । পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্তালা অধিকার করিয়াছিলেন? 
যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি মশ্বন্ধ ছিল। সেটুকু কি 
প্রকারে শাসন করিতেন । আমি যত দূর এতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার 
এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কষ্মিন কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। 
স্থানে স্থানে তাহার সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শববর্থী স্থান প্লকল 
শাসন করিতেন মাত্র। তাহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দু- 
রাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ 
বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত) যেমন বিষুপুরের রাজা, বদ্ধমানের রাজা, বাঁরভূমের রাজা 
ইত্যাদি । ইহারাই দীনছুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজস্ব আদায় করিত, শাস্তি- 
রক্ষা করিত, দণ্ডবিধান করিত, এবং সর্বপ্রকার রাজাশাসন করিত । মুসলমান সআাটের] 
বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট 
কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফান্সরাজ্যের রাজার সহিত 
বর্গুণ্ডী, আজু প্রবেন্স, প্রভৃতি পারিপাশ্বিক প্রদোশর রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত 
বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন 9028817) মানিত। কখন 
কখন মানিত না। ততন্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এবিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। 
কোন্‌ রাজবংশ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। 
তাহাদিগের স্থৃবিস্তৃত ইতিহাস লেখ । 

ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর নট ইউরোপ 
আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। 
অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া 
পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা শ্রোতম্বতী কুলপরিপ্লাবিনী হয়ঃ যেমন মুমূর্যু রোগী দৈব_ 


৩০৪ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


ওঁষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকম্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল । আজ পেত্রার্ক, 
কাল লুখর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্‌; ইউরোপের এইরূপ অকম্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছাস 
হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল । অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতশ্যন্দ্রোদয় ; 
তার পর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্্তত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দরশনে রঘুনাথ 
শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গাল! 
কাব্যের জলোচ্ছাস। বি্ভাপতি, চণ্তীদাপ, চৈতন্যের পূর্্গামী। কিন্তু তাহার পরে 
চৈতন্যের পরব্তিনা যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজন্বিনী, জগতে 
অতুলনীয়; সে কোথা হইতে ? 

আমাদের এই 13970218881108 কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির 
এই মানসিক উদ্দীপ্ত হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্ব| কে? 
শীল্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি 
লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এআলোক নিবিল 
কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে । হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আঙ্লে তুমার জমার 
দোষে । সকল কথা প্রমাণ কর । 

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গাল ভাষা, বিদ্ভাপতি, চগ্ডীদাস, গোবিন্দ- 
দাসের কবিতায় এ ভাহ্গতী কিরণমাল। বিবীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে 
আসিল। বাঙ্গাল! ভাষা! আত্মপ্রস্থতা নহে । সকলে শুণিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা ; 
কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট । কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র । প্রাকৃতই 
এ'র মাতা । কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্রা প্রভৃতি সংস্কৃতের 
দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কতের কনা বলিয়া বোধ হয়। 'প্রাকৃতে 
কার্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাযার মেয়েরাও কার্যের স্থানে কাধ্যি বলে। 
বিছবাত্তের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। 
অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অনন্ধগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক-- প্রথম, বাঙ্গালার 
অনার্ধ্যভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর 
স্থান্চ্যত হইল। তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না 
প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, 
কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত । চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনাধ্যভাষা কত দূর 
মিশ্রিত হইয়াছে । টেকি, কুলো ইত্যাদি শব্ধ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, 
আরবী, ইংরেজি কোন্‌ সময়ে কত দুর মিশিয়াছে ? 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩০৫ 


মোগল বাঙ্গাল।৷ জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর ? 
রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজন্ব- 
বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবন্তের 
ফল কি হইল? মুর্শীদ্‌ কুলি খা! তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল ? 
জমীদারটিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল 1? মোগলসাআাজ্যের সময় তাহাদিগের 
কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজন্ব কিরূপ ছিল? কোন্‌ 
সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল 
তাহাদিগের করগত শা হইয়। হিন্দদিগের করগত হইল কি প্রর্চারে? জমীদারদিগের কি 
ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের 
এবং বর্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ ? 

মোগলঞজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় ন 
থাকিয়! দিলীর পথে গিয়াছ্িল। বাঙ্গাল] স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধান বিডাগমাত্র 
হইয়াছিল । কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের ম.ধা প্রথম 
তত্ব ধর্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অদ্ধেক লোক মুসলমান । ইহার 
অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলনানদিগের সন্তান নয়, তাহা স*জেই বুঝা 
যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিয়শ্রেণীর লোক--কুষিজীবী। রাক্রার বংশাবলী 
কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব । দ্বিতীয়, অদ্রসংখাক 
রাজান্চরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসন্তব। 
অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় 
লোকের অদ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল 1? কেন স্বধর্্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান 
হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা 
গুরুতর তত্ব আর নাই । 


৩৯ 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্রাংশক্চ 
কামরূপ- রঙগপুর 


কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় 
দাড়াইয়াছে, কি প্রকারে_কিসের বলে এ অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি, ইহ! আগে না বুঝিয়া ইতিহাস 
লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা- 
দিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে । “বাঙ্জালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। 
বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়। আমর! পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা 
ছিলেন, বখ.তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানের বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি ; কেন না, সেন, পাল ও বখতিয়ারের সময় বাঙ্গাল৷ 
বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গাল দেশের কোন নামাস্তরও ছিল ন]। 
সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খিলিজি লক্ষণাবতী জয় করিয়াছিলেন 
গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গলার প্রাচীন নাম নহে । বাঙ্জালী বলিয়া কোন জাতি থাকার 
অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষণাবতী তাহার এক অংশ 
মাত্র । সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি 
পৃথক রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল 
না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না-সকলই পৃথক পুথক্‌, শ্বন্বপ্রধান। 
সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধযজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ধ প্রায় 
আধ্য প্রধান; এই আর্যযেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মুল কারণ । যে 
দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহার আধ্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আধ্যদিগের ধর্ম 
গ্রহণ করিল। আগে একধর্, একভাষা, তার প্র শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালায় পরিণত হইল । 

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে । বাঙ্গালীর দেশ, 
মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই । মোগলেরা অনেক দুর করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। 


* বগদর্শন, ১২৮৯, জ্য্ট 
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অতএব যে অর্থে শ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে 
বাঙ্গালার ইতিহাস নাই । যেমন আধুনিক ফ্লোগেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের 
ইতিহাস লিখিলে বা নেপল্সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় 
না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি । কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গাল বলিয়৷ দেশ 
ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ত মোগলের সময় হইতে। 

আমরা বাঙ্গালার এঁতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি 
বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পুর্ব বাজালার 
কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভূক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার 
স্পর্শে আসিয়াছে । 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না তেমনি এখন 
যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্ধ্য 
জাতি আসিয়া এ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহ্বার নাম আসাম হইয়াছিল । সেখানে, 
যথায় এখন কামরাপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক অআর্ধ্যরাজয ছিল। তাহাকে 
প্রাগজ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পুর্ববাঞ্চলের অনার্ধ্যভূমিমধ্যে একা , আর্ধ্য 
জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম । মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর 
ভগদত্ত, ছুধ্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌও,, মতস্য 
প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনাধ্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে । বাঙ্গালা যে সময়ে 
অনাধ্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্ধ্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা । কিন্তু তাহ! 
অঘটনীয় নহে । মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দরাজে, আর আড্ডা 
পিগ্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবস্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । ইহার 
ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগজ্যোতিষের আর্ধ্দিগের ইতিহাস 
থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম । বোধ হয়, তাহার প্রথমে 
বাঙ্গালায় আসিয়া! বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল । তার পর আর্য্েরা 
দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনাধ্য জাতি সকল দৃরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া 
উত্তরপূর্বমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অক্লুসংখ্যক 
আর্ধ্য ও্পনিবেশিকের সরিয়৷ সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । 

এক সময় এই' কামরূপ বাজ অতি বিস্তৃত হইয়াছিল । পুর্বে করতোয়া ইহার 
সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তযা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, রঙপুর, 
জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ১৩ 
জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুশাম1 রাজার পুর্বে কোন রাজার 
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নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পূথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতারে, চাকলা ও 
বোদা পরগণ! বৈকুগ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অগ্ভাপি তাহার ভগ্রাবশেষ আছে। কথিত 
আছে, কীচক নামে এক গরেচ্ছজাতির দ্বারা পুথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্রেচ্ছের স্পর্শের 
ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হয় । 

তার পর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজ হয়েন। ইতিপুরেরে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে 
কিয়ৎকালজন্য পৃথক্‌ রাজ্য হইয়াছিল । বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা 
ধর্মপাল । এই পালের ইউরোপের বুর্বো বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের হ্যায় নানা 
দেশে রাজা ছিলেন । গৌড়ে পাল রাজা, মতস্তে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে 
পাল রাজ ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্মপালের 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী 
মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্ষিনী 
ছিলেন_বড় ছুর্দাত্তপ্রতাপ । গোগীচন্দ্র নামে তাহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্্মপালকে 
বলিলেন, “আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?” ধর্মমপাল রাজা না! দেওয়াতে মীনাবতী 
সৈন্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিয়া গোণীচন্দ্রকে 
সিংহাসনে স্কাপিত করিলেন। কিন্তু গোণীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা৷ তাহাকে 
রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা । পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাহার এক 
শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভূলিল না। তখন মাত! পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে 
লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধন্্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন । 

গোগচতন্্রর পর তাহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, 
গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুশিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়-_-ভবচন্দ্র, আর 
একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্ার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে 
যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া 
যাইবে ভয়ে, ডিপলে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তষ্ঠ নন, পাছে 
বুদ্ধি বাহির হইয়া! যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ আপদ্‌ 
পড়িলে, সিদ্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। 
একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদূ উপস্থিত, নগরে একটা শুকর দেখা দিয়াছে । শুকর 
রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্ত। বিপদ্‌ 
আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিদ্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপলে খুলিয়া অনেক 
চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এট। অবশ্য হত্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দ্র, 
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খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন ছুই জন পথিক আসিয়! সায়ান্কে এক পুক্ষরিণী- 
তীরে উত্তীর্ণ হইল : রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরভীরে স্থান পরিক্ষার করিয়া 
চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল । নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া! মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও 
তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্ব ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। বক্ষিগণ 
পথিক ছুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা শয়ং এরূপ গুরুতর 
সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না প্রিয়া, পরম ধীমান্‌ পাত্র মহাশয়কে সিস্কৃকের ভিতর 
হইতে বাহির করিলেন। তিশি নাক কানে চিপলে খুপিয়াই দিবাচক্ষে কাগুখানা দর্পণের 
মত পরিক্ষার দেখিলেন। তিনি আান্ঞ। করিলেন, “নিশ্চিত ইহারা চো! পুকুরটা চুরি 
করিবার জন্য পাড়ের উপর সি'ধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শুলে দেওয়া বিধেয়।” রাজা 
ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্িপ্রাথধ্ে মুগ্ধ হইয়! তত্ষণেই পুষক্ষরিণীচোরদ্বয়ের গ্রতি শুলে যাইবার 
বিধি প্রচার করিলেন । 

কথা এখনও ফুরায় নাই | পুকুরচোরেরা শুলে যাইবার পুব্রে পরামর্শ করিয়া 
হঠাৎ পরম্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ত করিল । রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড 
দেখিয়া জিজ্ঞানা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন এক জন চোর নিবেদন করিল যে, *ণহে 
মহারাক্গ । দেখুন, ছুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জো।তিষ জানি। 
আমর] গণনা করিয়া জাশিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্ছন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সনাগরা পৃথিবীর অবীশ্বর 
হইবে, আর যে এই ছোট শুলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই 
আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভ।গা আনাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, 
আপনি বড় শুলে মরিয়া সম্রাট হইতে চার ।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া 
বলিল, “মহারাজ । ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা 
হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি পত্রাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে ।” তখন রাজা ভবচন্দর 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, “কি! এত বড় স্পদ্ধী! তোরা চোর হইয়া 
জন্মাস্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিসৃ ! সসাগরা পৃথিবীর তাধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র 
যদি কেহ থাকে, তবে সেআমি। আমি থাকিতে তোরা 1” এহ. ধলিয়া রাজা৷ ভবচন্দর 
তখন দ্ধারিকগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাগ্রাদিগকে তাড়াইরা বাহির করিয়া দাও। 
এবং মন্ত্রিরকে আহ্বানপুর্ধক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ 
শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশরও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী 
হইবার লোভে ছোট শুলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাহাদের মানবলীলা সমাপ্ত 


হইল । 


৩১০ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এ ইতিহাস নহে--এ সত্যও নহে-এ পিতামহীর উপগ্ভাস মাত্র। তবে এ 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমুলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার 
ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে 
এত দূর নির্ধ্দ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্ 
রাজ! ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। 
যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড। 
সচরাচর ঘোরতর গণ্মূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই 
সত্য । বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে । 
রাজার! হয় সেই বাঙ্গাল কবিকুলরত্ব্ব শ্রীহর্দেবের চাত্রত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, 
নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ম্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা 
বলিতেছি না; তাহারা অতিশয় দক্ষ । কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির 
শাসনকর্তী। বটবুক্ষকে করিলেও হয় । 

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর এক জন মাত্র পালবংশীয় রাজ রাজ্য 
করিয়াছিলেন । তাহার পর মেছ গারো! কোছ লেপচা! প্রভৃতি অনাধ্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে 
ঘোরতর উপদ্রব করে । কিন্ত তার পর আবার আর্ধ্যজাতীয় নৃতন রাজবংশ দেখা যায়। 
তাহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিন্বদস্তী নাই । এই বংশের প্রথম রাজা 
নীলধ্ধজ | নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্রাবশেষ আজিও 
কুচবেহার রাজ্যে আছে । ইহার পরিধি ৯॥০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ 
নাই । ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়৷ নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ১॥০ ক্রোশ একটি নদীর 
দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড়__মধ্যে রাজপুরী। সে কালের 
নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শক্রশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙালী খোলা সহরে 
বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহরসকলের গঠন কিছুই অন্থুভব করিতে পারে না । 

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ধধার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা 
যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রঙ্গপুর, আর মতস্তের কিয়দংশ তাহার ছত্রাধীন ছিল। 
এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজার! দিল্লীর ব।দশাহের সঙ্গে সর্বদা যুছধে প্রবৃত্ত, 
অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হ্য়। 
কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ নিশ্মিত করেন, অগ্ভাপি সে 
বর্জ সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্। তিনি বহুতর দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, 
তিনি নিচুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল । শচীপুত্র নামে তাহার 
এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩১১ 


তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাধাইয়া 
শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া 
গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুন্ধ 
হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব 
না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ কারলেন। নীলাম্বর আর যাই 
হউন-_বাঙ্গালার সেন কুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়কীদ্বার দিয়া পলায়ন না৷ করিয়া 
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই 
ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নীত হইয়াছে, 
চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। 
ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবির মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে ।” মহারাজা 
তখনই সম্মত হইলেন । কিন্ত যে সকল দোল। বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে 
পৌঁছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্য! বা কোন জাতীয় কন্ঠা বাহির হইল 
না__যাহারা বাহির হইল, তাহার! শ্মশ্রুগুন্ষশোভিত সশস্ত্র যুব! পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ 
রাজপুরী আক্রমণ করিয়া, নীলাম্বরকে এক পিগ্ুরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল । 
নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । কিস্তু বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত 
ছিলেন না ) কেন ন1, কেহ তাহাকে আর দেখে নাই | 

এ দেশে রাজ! গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাহার রাজ্য পাঠানের অধীন 
হইল। ইহার পূর্ধে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর 
আর্ধ্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য 
এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল । 

এই সময়ে--কিন্তু কোন্‌ সময়ে, সেই আসল কণা! সন তারিখশুন্য যে ইতিহাস_সে 
পথশুন্য অরণ্যতুল্য-_ প্রবেশের উপায় নাই__এমভ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, 
বিশ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্তা । হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে 
১৫২১ সন পধ্যস্ত রাজ্য করেন । মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন । 
কামরূপ কোচের! অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রক্পুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়। 
কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল। | 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


প্রথম পরিচ্ছেদ* 


অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। 
অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার 
খুঁজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় ষাহারা একটু উন্নত, তাহারা বিবেচনা 
করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমর! প্রাচীন হিন্দ্ুগণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াঁছ। যে জাতি বেদপা্ঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও 
রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাবা, মন্ুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের 
ধর্ম স্ৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান ; এ কথ! ত জানাই আছে। তবে আবার 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে 1 

এ কথা সতা, কিন্তু বড় পরিক্ষার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, 
যাহাদিগকে বাঙ্গ;লী বলা যায়, যাহারা বাঙ্জালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, 
তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান । হহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্ত ইহারাও কি সেই প্রাচীন 
বৈদিকধর্ন্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্, জেলে, কৌচ, 
পলি, ইহারাও কি তাহাদিগের সম্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর 
অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ব অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন | 

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া! আমরা মনে মনে স্পদ্ধা করি, তাহারা 
বেদে আপনাদিগকে আধ্য বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ 
হইতে *আর্ধ্য” শক আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে । প্রাচীন হিন্দুরা আর্য ছিলেন; 
অথবা তাহাদিগের সম্তান। এজন্য আমর] আধ্যবংশ | কিন্তু এই আর্য শব্দ আর বেদের 
আধ্য শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বৈদিক খধিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রয়, 
বৈশ্য, এই তিনটি আধ্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এবং তাহাদিগের অন্বস্তা 
হইয়া! ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জঙ্্মান্, রুষ, যবন, 


বঙ্গদর্শন, ১২৮৭) পৌষ 
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পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আধ্ধা। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের 
অধিকারী হয় না; হিন্দ্ররা আধ্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাগতাল আর্ধ্য নহে। 
তবে আধ্য শব্দের অর্থাক? 

এই প্রভেদের কারণ কি, কতকগুলি দেশীয় লোক আধাবংশীয়, কতকগুলি 
অনার্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আধা কাহার! কোথা হইতেই বা 
আসিল? অনার্ধ্য কাহারা, কোথা হইতেই ব। মাসিল? এক দেশে ছুইপ্রকাব মন্তুমুবংশ 
কেন? আধ্যের দেশে অনাধ্য আসিয়া বাস করিয়াছে, ন। অনাখোর দেশে আধা আসিয়া 
বাস করিয়াছে ? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা! । 

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাধাবিজ্ঞানের 
মূলতদ্বের বাখা] 'এইখানে আবশ্যক হইল । 

ভাষা কিরাপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, উতা 
ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত দশ্বরপ্রদত্ত । ঈশ্বর বৃক্ষের আ্টিকত্ত।, কত্ত গাছ গড়িয়া কীহারও 
বাগানে পুঁতিয়া দিয়া যান লা । তেসনি তিনিই ভ।মার শগ্রিকর্তা, কিন্ত তিনি থে ভামাগুলি 
তৈয়ি করিগা বিভক্তি, লিঙ্গ, ব।রকাদিবিশি্ করিয়া দেশে দেশে মন্বযাকে শিখ[ইয়া 
বেডাঁন নাই, ইহা অনর|.সত অন্মিত হইতে পারে। দ্বিতায় মত এহ মে. মন্তুখখগণ 
সমবেত হইয়।, পরামশ করিয়া আমাস্থ্টি করিয়াছে ! এ মঠ হণ করিতে তাজা আহবান 
করিতে হয় ঘে. দর্শ জন একত্র বসিয়া যুক্তি করিয়ছে ঘে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত 
পদার্থগুলিকে বুক্ষ বলিতে আরম্ভ করি-ন্যাহার! উঠিয়া যায়, তাত!দেল পাখা বলিতে 
আরম্ভ করি । এপ যুক্তির জন্য ভানাব প্রয়োজন, এ মতে ভারা না থ।কিলে ভামার 
স্থট্টি হইতে পাবে না। মৃতরাং এ মতও ন্মবেজ্ঞ।শিক ও অগাহা!  ইতীয় মত এই যে, 
ভাষা অনুকৃতিমূলক । এঠ মতহ 'এখন প্রচলিত | শ্রাকৃতিণ বস্সপকল শব করে। নদা 
কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ ভুঙ্কার করে, সপ ফোঁস ফোস্‌ করে। আমর।প যে 
»কল কাজ করি, তাঠারএও শন্দ আছে। বাঙ্গালী “সপ মপত করিয়! খায়, "গপ. গপত 
করিয়া গেলে ; “হন্‌ হন্” করিয়া চলিয়া খায়. "চপ, দাপত করিয়া লাফীয়। এইরপ 
নৈসগিক শব্দান্ুকৃতিই ভাষার প্রথম সুত্র । গাছের ৬ল প্রস্ততি ভাজার শব হইতে “যব” । 
মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্ধ হইতে “আঁ”; নিশ্বামের শক হইতে তঅষ্ত। সৃতা বটে, 
অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কৌন শব নাহ; কিন্ত সে সকল স্থলে মন্ুযষ্যের 

শব্দান্রকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না । আলোর শক নাই, কিন্তু আমরা আজিও বলি, “আলে! 

ঝকৃঝকৃ করিতেছে” পরিফ্ার ঘরের শব্দ নাই, কিস্ত আমরা বলি যে “ঘরটি ঝার্বর্‌ 
করিতেছে ।” 


৪৩ 


৩১৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


“মু” “অ” “অস্‌” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব 
ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “মৃ” বলিলে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারিব' 
“মারিয়াছি” “মারামারি” “মরণ” “মার”- এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন- 
মতে যু ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে 
ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে । সেই সংযোগের কাজ সর্ধত্র একরপ হয় নাই; এ জন্য 
ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় 
পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষা- 
সকলের ষে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর 
কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে "সংযোগের 
অসাপেক্ষ”  (180186109) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়,। আনামদেশীয় বা 
বহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ । দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি 
ধাতু দ্বার! রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা৷ ধাতু ও সর্ধনামে একপ্রকার সংযোগ 
হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (0017)0010)10) ভাষা বলে। দক্ষিণের 
তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকুষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সব্বনামেম রূপান্তর 
ঘটে। ইহাদ্দিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভামা (089078) বলে । পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, 
সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।& আরবী, ইহুদী, গ্রীক, লাটিন্‌, ইংরেজী. ফরাশি, সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা, হিন্দি, ফরাসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া 
গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া শিষ্পন্ন হয়। তাহা 
ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্বনাম বলা যাইতে পারে। 
সর্বনামগুলি যে অবস্থাভষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্ত তাহ! 
হোক বা না হৌক, ধাছু, বিভ্তিচিন্ন ও সর্ধ্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন ছুইটি' ভাষায় 
দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে 
কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, এ ছুইটি ভাষা! 


* এই শ্রেণীবিভাগ অগন্ত শ্লেচরু নামক জর্মানধব লেখককত। মক্ষমূলর্‌ প্রভৃতি ভাষার যেক্ধপ 
শ্রেণীভাগ করেন, তাহ! আর এক প্রকার | তাহারা তৃতীয় শ্রেণীকে ছহইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত 
করেন-__শেষীয় ও আধ্ধ্য। কিন্ত শ্মীয় ও আধ্য ঘখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণান্রাস্ত, তখন 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়! ঈাড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ । 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৯+ 


উভয়েই একাটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিশ্ময়কর আবিক্ষিয়া 
এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার 
মুলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সব্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন 
মূলভাষ! হইতে উৎপন্ন, ইহা! সিদ্ধ হইয়াছে। নেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গাল! হিন্দী 
প্রভৃতি সংস্কতমূলক আধুনিক ভাষা! ; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের 
ভাষা! ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্‌্; লাটিন্সস্তুত ফরাশী, ইতালীয়, 
স্পেনীয় প্রস্ততি, রোমান্স জাতীয় ভাষা, টিউটন্বংশীয়দিগের ভামা, অর্থাৎ জর্্মান, ওলন্দাজি, 
ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদ্দিগের কেল্টিক্‌ ভাষা, স্কটলগ্ডের পার্বতাদেশের গেলিক্‌, 
দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রস্প্রভৃতি শাবনিক ভাষা,_সকলই সেই 
এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না,__-সক্লেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার ছুহিতা। সেই 
বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষ! এখন আর নাই-কিস্ত একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, 
কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে, ইহাদের 
একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষা দেখিয়া অনুমান করি যে, এক প্রাচীন 
মূল ভাষ! ছিল । যে জাতি এ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহারা আর্ধ্যজাতি বলিয়া অধুনা 
নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্ধ্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে 
সকল জাতির ভাষা আর্ধযভাষা, তাহারা আধ্ধ্যবংশীয় বলিয়া অন্মিত এবং বণিত হইয়া 
থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভৃত নহে, তাহার! অনাধ্ধযঙ্তাতি। 

এখন কোল, সাঁওতাল, কৌচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষ যাহারা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম ব! দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত--এ সকল 
ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনাধ্যভাষা। যে সকল জাতির 
মাতৃভাষা অনার্যভাষা, মে সকল জাতি অনার্ধ্যজাতি। কোল, পাওতাল, মেছ কাছাড়ি 
অ.ার্ধ্জাতি। আধ্য ও অনার্ধা, এ ভেদের তাৎপর্য এই । এখন আধ্যদিগের সন্বঙ্গে 
এইটা কথা বলিব । 

সেকথা এই যে, প্রাচীন আর্ধ্যজাতি__ধীহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং 
আমাদিগের পূর্ববপুরুষ-তাহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষের বলিতে 
পারেন__ভারতই আর্ধ্যভূমি--ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আধ্যভাষা হইতে প্রাচীন! 
দেখা যাইতেছে । তবে আধ্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাহার! 
দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতি প্রাচীন কালেও মন্ত্র, যবন 
প্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়াছেন । 


৩১৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


কর্জন্নামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মতঞ্চ__এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্ব। 
এল্ফিনৃষ্টোন্ও কতক সেই দিকে টানেন।৭ কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে ধীহারা 
আর্ধ্যভাষ! সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন, তাহাদিগের মত এই যে, আধ্যের। 
ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন- অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। তাহারা যখন আসেন, তখন 
ভারতবর্ষে অনাধ্য জাতি বাস করিত। আধ্যেরা অনাধাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত 
অথবা বন্য এবং পার্ধত্যদেশে দুরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার 
প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিম্প্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন্‌* বেন্ফী, মোক্ষমুলর্‌, স্পিজেল, 
রেনা, পিক্তা, মুর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক 
আদৃত |! 

অতএব আর্যযেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ! পাশ্চাতা প্ডিতেরা 
কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পবর্বতমাল।র উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন 
মার্ধযভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্ার 
মুর বিবেচনা করেন, এ হিমালয়োত্ুরএরদেশই ভারতীয় আর্ধাদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত 
ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্‌ নামধারণ 
করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শ্ল্লি দর্শন।দি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল 
ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখপে নগরী নির্মাণ করিয়া পুথিবীর অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। আর একদল বন্ুকাল জন্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার 
দিনে পৃথিবীর নেতা ৩ শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ওারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া 
অনভ্তমহিমাময় কীত্তি স্কাপন করিয়াছেন। তীহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। 
যে রক্তের তেজে পুথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত 
বহিতেছে । 


* 70010521, 1২০0৮. 45180. 9০0০. ০]. 4৬], 09. 172-900, ডাক্তার মুর কর্তৃক উদ্ধৃত 
১৪1151011016য055 07106 11900. 290, 

"17015101501 11)019, ৬০1. 1. 

£ ডাক্তার মুর সাহেবের ১2781010158 দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ * 
অনাধা 


আধ্যযেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাহাদিগকে 
গুথমে সপ্তসিক্কুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্ততঃ তাহাদিগের 
প্রথম বাস মে সেই সপ্তনিস্কুবিধৌত পুণাভূমি, তাহার প্রমাণ আধ্যদিগের বেদাদি প্রাচীন 
্রস্থাদিতে আছে। আচার্ধা রোথ, বলেন, খথেদসংহিতায় সিদ্কুনদের ভূরি ভুরি উল্লেখ 
আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে । পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের 
নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতগণের নিকট সুপরিচিত। ইতাদি বহুতর প্রমাণ 
আছে।৭' 

যদি তাহারা উত্তর-পশ্চিম হইতৈ আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়। থাকেন, তবে 
ইহা অবশ্বা সিদ্ধ যে, তাহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন। প্রথমে 
ব্রহ্মাবর্ত, তার পর ব্রক্মষিদেশ, তার পর মধাদেশ, সর্বশেষে তাহারা সমগ্র আধ্যাবর্তব্যাগী 
হইয়াছিলেন।ধ; বাঙ্গালা, বক্ষাবর্ত বা! ব্রশ্গযিদেশ বা পধ্যদেশের মধাগত নহে, বাল্লাল। 
আয্যাবর্তের শেষভাগ । প্রথম কোন্‌ সময়ে আধোরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহ! 


* বচাদর্শন ১২৮৭, মাঘ । ৃ 
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% সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেখনছেে।মদস্তরং ! 

তং দ্েবনিমিতং দেশং বরন্ধা বর্তণ প্রচক্ষতে । 

তন্মিণ দেশে য আচারঃ পারম্পর্ষ্যক্রমাগতঃ | 

বর্ণানাং সাজ্জরালানাং স স্দ্রাচার উচাতে ॥ 

কুরুক্ষেত্রশ্চ মৎস্তাম্চ পঞ্চালা; শৃরসেনকাঃ। 

এষ ব্রঙ্গধিদেশে! বৈ বরন্ধা বর্ত।গপস্তরং ॥ 

এতদ্েশপ্রস্থতস্ত সন্দাশাদ্‌ 'অগ্রজন্মন: 

্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ধমানবাঃ | 

হিমবদ্ধিত্ব্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগর্ববনশনাদপি | 

প্রতাগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 

'াসমুদ্রাত্ব, বৈ পূর্বাদা সমুদ্রাত্ত, পশ্চিমাৎ। 

তয়োরনস্তরং গির্ষ্যোরামর্যাবর্ডং বিছুবুধাঃ। 

মন্্র ২১৭--২২ 


৩১৮ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা! চেষ্টার নিক্ষলত৷ প্রতিপন্ন করিব- এক্ষণে 
আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্যের! বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে 
বাস করিত ? 

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্ষ্যের পুর্ব অনার্য্েরা বাঙ্গালায় বাস করিত! 
এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্ধ্য ও অনার্য, 
উভয়ে বাস করিতেছে । যদ্দি আধ্য এখানকার আদিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন 
হইল যে, তাহারা কোন এঁতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্যের 
তৎপুবেরধে এখানে বাস করিত-কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ 
বিচার অসম্পূর্ণ । এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, 
তখন অনাধ্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে 
না যে, আর্যেরা বাঙ্গালাকে শৃন্ত ভুমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর 
অনার্য্যের৷ আসিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে 
লাগিল? আধ্যের এতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যেরা যে 
তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত 
কথা নহে । সত্য বটে, এখনকার দিলে বাঙ্গালার ন্যায় বিস্তৃত ও উর্বর এবং জীবননিবর্ধাহের 
নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশৃন্য থাকে না। কিন্ত অতি প্রাচীন কালে যখন 
পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন 
বাঙ্গালাও বসতিহীন থাক। বিচিত্র নহে । অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, 
দেখা ষাউক। 

যর্দি ভারতীয় অনার্ধদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর- 
পূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহার। বাহির হইতে আসিয়া এ সকল 
স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে । বস্ততঃ ভারতবর্ষের প্রাস্ততাগে, বিশেষ উত্তর-পুর্বভাগে 
কতকগুলি অনারধ্যজাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্্যদিগের আসার পরে 
আসিয়াছিল, তাহাও এতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ 
অনাধ্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, 
যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে । তাহাদের চারি পাশে আর্ধ্যনিবাস । ভারতে প্রবেশের 
পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আধ্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়। 
যিনি বলিবেন যে, আর্যের পরে এই অনার্য্ের] আসিয়াছিল, তাহাকে বলিতে 
হইবে যে, অনার্যেরা আধ্যদিগকে জয় করিয়া, আধ্যানবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের 
এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি হর 


মহুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাম করিত। কদর্য স্থান সকলে 
পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আন্ুগ্স প্রভৃতি উৎকৃ্ট 
বাসভূমিতেই আধ্যনিবাস, কার্য স্থানেই অনাধ্যনিবাস। বিদ্ধেযোত্তর ভারতে যে সকল 
সখের স্থানঃ সেখানে তাহাদের বাস নাই । ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, 
সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই | যেখানে ভূমি উ্র্বরা, পুরী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, 
এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অন্ুর্ববরা, পর্ধতে পথ বন্ধুর, 
পৃথিবী অরণ্যময়ী, মন্ুষ্যভাণ্ডার ধনশুন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বান। যাহারা বিজয়ী, 
তাহার! কর্ধ্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে-যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়। 
দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্যের পর অনার্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা 
যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনাধা ছিল, তার পর আর্ধ্য 
আসিয়াছে । 

দেখা যাউক, এই পূর্ববন্তাঁ অনাধ্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, 
বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয় । অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, 
বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ম্যায় প্রাচীন আর্ধ্যরচনা আর কিছুই নাই । 
প্রতীচ্যদিগের মত-_ বেদের মধ্যে ণ্েদসংহিতাই প্রাচীন । সেই খগবেদসংহিতায় “বিজানীহি 
আধ্্যান যে চ দস্যবঃ,” “ভায়মেতি বিচাকশদ্‌ বিচিন্বন দাস আধ্্যম্‌"* ইত্যাদি বাক্যে 
আধ্ধ্য হইতে একটি পুথক্‌ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দন্থ্য নামে বোদ বণিত। 
দন্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর । কিন্ত এ অর্থে দম্থা 
বাদাস শব্দ ঝধথেদে বাবহ্ৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, স্বতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ৭ 
তাহারা আধ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত-_তাহ।দিগের হস্ত হইতে রক্ষণ পাইবার জন্য আর্যেরাও 
ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন । দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ঁআধ্যেরী গৌর । তাহারা “বহিম্বান্”-_ 
যজ্ঞ করে না-আর্যেরা যজমান- যজ্ঞ করে। তাহারা “অব্রত”- আধ্যেরা সব্রত-_ 
স্ৃতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত কর! আধ্যদের এই কথা। 
তাহার! “অদেব”--স্ৃতরাং “বয়ং তান্‌ বন্থুয়াম সঙ্গমে”-তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই । 
তাহারা “অন্যব্রত”__“অমান্বষ”-অযজমান”- তাহারা “ম্বত্রবাচ”শকথা কহিতেও জানে 
না। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


* ধাচ ১। ৫১। ৮-৯। মৃরধ্ত। মন্সমূলরধৃত। ১৪105101016 06655 5876 115 00090, 10) 
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৩২৫ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহার! আর্য 
হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধন্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী--এবং আর্ধ্যদিগের পরমশক্র। 
আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মু্থীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য 
অনাধ্য। 
বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি । মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মন্তুসংহিতা 
₹কলনকালে আর্ধদিগের চারি পার্থ অনার্ধ্যেরা ছিল। মহৃতে তাহারা ভরষ্টক্ষত্রিয় 
বলিয়া বণিত আছে । আচ'রভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বুষলত্বং গত। লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ 
পৌগু কাম্টোডউদ্রবিডাঃ কাঙ্বোজা যবনা: শকাঃ। 
পারদ1 পঙ্নবাশ্চৈনাঃ কির1তা দরদা: খসাঃ ॥* 
ইহাদিগের মধ্যে যবন পহছলব আধ্য, অবশিষ্ট অনাধ্য। ইহা ভাষাতত্ব-প্রদত্ত 
প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে । 
মন্দ ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনাধাজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে 
পারে । তাহাতে অন্তর, পুলিন্দ, সবর, মুতিব ইত্যাদি অনার্ধাজাতির নাম পাওয়। যায়। 
এবং মহাভারতের সভাপবের্ব উহারাই দস) নামে বণিত হইয়াছে । যণা_ 
"স্যনাং সশিরস্থাণৈঃ শিরোভিলুনমুদ্ধজৈঃ | 
দীর্ঘকু্চৈর্মহী কীর্ণ! বিবর্হেরগুজৈরিব ॥৮ 
ইহারা যে পরিশেষে আর্ষোর নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত । 
পরাজিত হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ ছূর্ভেছ্ভ,_ _আর্য্যেরাও সে 
সকল কুদেশ অধিকারে তাপৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; স্থতরাং সেখানে আত্মরক্ষ, 
সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান_যথা দ্রাবিড়, আধ্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা 
তথায় বাস করিতে লাগিল, আধ্যের] কেবল প্র হইয়া রহিলেন1% আর্ধ্যাবর্তের 
সাধীরণ লোক আধ্য-দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনাধ্য । আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য 
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বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩২৯ 


তুল্যরূপে আধ্ধ্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্াবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, 
এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্্রয়োজনীয় ।% ভারতবযে আধ্য ও অনাধ্যের 
সামপ্তীস্য একরকমে ঘটে নাই । আমরা তিন প্রকার অবস্তা দেখিতি পাই । 

প্রথম । ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আধাজিত নহে-অনাধোরা সেখানে 
প্রধান; কতকগুলি আধ্যও সেখানে বাস করে, কিল্ত তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ 
সিংহভূম | 

দ্বিতীয় । আনশিই আর্ধাজিত প্রন্দশর মর্দো কোন কোন প্রদেশ এব্রপ গাণাঁতৃত 
যে, সে দেশে আর্ধানংশ কেবল প্রাধান্যাবিশিষ্ট, এমত শহে -লোকের মাতৃভাষাও 
আর্ধযভাঘা। টন্রনশশ্চিন, মণাদেশ ইহার উদাহরণ | 

তৃতীঘ। কোন কোন আর্ানিত দেশ ব্রপ শল্প পপিনাণে শাপাঁহৃত গে" সেসকল 
স্থানে লোকো মাহভাণা মাছও অনার্বা। ফাবিত কর্মটি প্রভৃতিতত আাখাপশ্মের বিশেষ 


গেোএব ৩ সতত নব" শন ৮5 থলে ও, পে গবলা 2ছ। রন ,আঁনীপ ভগ ও | 
বাঙ্গালা দ্বিহান শেগার অশণ্গত [ কিন্ত হ| ১১/ল ও বাঙ্গালা বধো বৃস্তণ আনার্ণা | 


অন্য কেন আর্পাদশে অনাদাশোণিতের এত অবল অশ্রেতঃ বহেনা। মেহ কথা একণে 
আনর। স্পষ্টীৃত কদিব। 


ভীয় পরিচ্ছেরণ' 
অনাধোন ঢুই বংশ, ড্রাবিডী ও কেৌল 
আমরা বুনাইযাছি যে, ভারহ্বর্ষে আগে আনান্যের বল হিল-তার পর আর্ধ্যেরা 
আসিয়। তাহাদিগকে ভয় কারা তাড়াইঘ] দিনে | অনাহোন। বহ্য ও পাব্বভ্য প্রাদশে 


অন্যএ্র খ'হা ঘঠয়াছে-বাঙ্গালাতিতও ভাই, ইহা সহজ 


চর 


গিয়া বাপ কর্পিতছে । ভারঙব: 
অ.মেয়। কিন্তু বাঙ্গালার যাগ মনাদদশা পপ একতা গরতর আঙের আছে । নর্যদেশ|দির 


& 


ন্যায় বাঙ্গালার জনার্ধ।গণ সকলেই বিজয়ী আও টানি ভয়ে পলায়ন করে নাই । কেহ 
কেহ পলাইয়াছে-_কেহ বেহ খরেই আছে । 

শ্তয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবন অ।তি জাভানবক বিজিত করিয়া তাহাদিগের 

দেশ অধিকৃত কথিয়া আদিমবাপীদিগাপে দেশ হইতে দৃদকৃত কার । আদিনবাশীরা মকলে 


* মুবের দ্বিণীয় থণ্ডে তৃতা পবিচ্ছেদে ধৃহ মন্রপকল দেখলইভার ভুরি হবি গ্রমাণ পাইবে । 
এখানে সে সকল উদ্ধৃত কর। নিশ্রয়োজন মনে কার । 
+ বঙ্গদর্শন) ১২৮৭, ফাস্তন। 
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৩২২ বিবিধ প্রবন্ধ--দিতীয় ভাগ 


হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশাস্তরে পলাইয়। বাস করে। 
টিউটন্গণকর্তৃক ব্রিটেন জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন্‌ জয় করিয়া 
পূর্র্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন । কেবল যাহারা ওয়েল্স্‌, কর্ণ ওয়াল্‌ 
ব। ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে 
আর বৃটন্‌ রহিল না। ইংলগ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল । দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে 
পুর্বাধিবাসীরা বিন ব1] তাড়িত হয় না। বিজয়ীপিগের সঙ্গে মিশিয়া যায় । নম্মান্গণ- 
কর্তৃক ইংলগ্ড জয় ইহার উদাহরণ। আর্ধাগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন । তাহারা 
টিউটন্দিগের মত অনাধ্যপিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদুরিত করিয়াছিলেন বা নর্মান্বিজিত 
সাকানের মত অনার্ধোরা বঙ্গদেতা আধ্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, 
তাহ! আনাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্লালার বর্তমান অধিবাসীদিগের 
মধ্যে অনাধ্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্যোরা আর্যদিগের সঙ্গে 
মিশিয়। গিয়াছিল। 

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনাধ্যজাতি আছে। সে 
গণনার পুরে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গাল! কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম 
অনেক অর্ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অর্থে পেশোর পধ্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত- যথা 
“বেঙ্গল্‌ প্রেসিডেন্সি,” “বেঙ্গল্‌ আম্মি ।” আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দুর বিস্তৃত না হউক, 
মগধ, মিথিলা, উড়িয্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত--এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ টেনেণ্ট, 
গবর্রের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গালা” শব্দ এ প্রবন্ধে বাবহার 
করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই 
বাঙ্গালীর উৎপত্তির অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত । তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস 
লিখিব না__সাওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে 
দৃষ্টিপাত না করিলে, আমর! কৃতকাস্য হইতে পারিব না। যে সকল অশ্াধ্যজাতি বাঙ্গালার 
আর্ধ্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গাল্ার বাহিরে অ.দ্ছ। বাঙ্গালার 
ভিতরে ও বাঙ্গালার পারে কোন্‌ কোন্‌ অনাধ্যজাতি বাস করিতেছে-_-ছুইই দেখিতে 





হইবে । 

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ মি, চুকাটা 
মিশমি। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার । যথা_পাদম্‌ মিরী দফ-লা 
ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী ; কৌপরী, তাহার বাহিরে 
মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি । আসামের মধ্যে ব্রহ্গপুত্রতীরে দেখিতে 
পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩২৩ 
পিল, 

নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্র্ধতের ভিতরে বাস করে-_ভোট, 
লেপছ্থা, লিগ, কিরান্তী ব। কিরাতী (প্রাচীন কিরাত )। তার পর বাঙ্গালার পুরর্বদক্ষিণ 
সীমায় মগ, লুমাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী 
নওয়াতিয়। প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, 
কৌড়োয়া, ওরাও লা ধাঙ্গড় প্রতি শনার্ধাঙ্জাতি বাস করে । এই শেষোক্ত কয়েকটি 
জাতির সম্বদ্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে তইবে। উত্তর ও পৃর্ধর্বের অনার্ধাদিগের 
সঙ্গে আমাদিগের ততট। সঙ্গদ্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের অ'মদানী। 

আমরা কেবল করেকটি প্রধান জাতির নাম কর্রিল।ম--ডা।তির ভিতর উপজাতি আছে 
এবং জন্ান্তা জাতি আছে । প্রসঙ্গ ক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে । 

এখন প্রথম গিদ্কান্ত এই নে, ইহারা সকলে কি একবংশসপ্তত ? আধ্যোর; সকলেই 
একবংশসন্তত- আধা শঞ্চের মর্থই তাই । কিন্তু “অনাধা” বশিলে কেবল ইহাই বুঝাস 
যে" ইহার! আার্া নহে । মাহারা আরা নহে, তাহারা সকলেই ঘে একজাতীয়, এমত 
বুঝায় না। বর্দি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোডূত, তবে সহজে অন্ুমান 
করিতে পাব! যায় মে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাদী_-আর্দাগণসর্ভৃক 
তাডিত হইয়া, নানা স্তানে ছড়াইয়। পড়িয়া, খানা দেশে নানা নাম ধারণ করিয়।ছে ; কিন্ত 
যদি সে প্রমাণ না থাকে-বর€ তদ্ধিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা মানাবংশীয়, তবে 
আবার বিচ।র করিতে হইবে, এই গুলির মপো কাহারা কাহার! বাঙ্জাল।র প্রথম অধিবাসী | 

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভানাবিজ্ঞানের আবিষ্িয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর 
প্রমাণ । আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে 
ততীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্মাভাষা ও সেমীয় ভাষা ( আরবী, হিক্রু প্রভৃতি )। প্রথম 
শ্রেণীর ভাষা গুলি-_যাহ। সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিপিশিষ্ট নহে-সেই সকল ভ'ষাকে 
ইউরোপীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন । নামটি আমাদিগের বাধহারের অযোগ্য-- 
আমরা এ ভাষাগুলি চৈনিকীয় ভামা বলিব । দ্বিতীষ শ্রেণীর ভামার সাধারণ নাম তুরাণী। 
বাঙ্জালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতিনকলের ভাষা এহ্‌ দ্বিবিধ-কত্কগুলি জাতির 
ভাষা চৈনিকীয়_ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পুর্বসীনায় ৷ তাহারা 
অনেকেই আর্ধাদিগের পরে আসিয়াছে, এমত এপ্তিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর 
অবশিষ্ট যে সকল অনার্ধ্যজ্াতি--তাহাদিগের সকলেরই ভাস। তুরাণীশ্রেণীস্থ। 

কিন্ত সেই সকল অনাধ্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে, দ্রাবিডভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনাধ্যভাষার মধ্যে কতকগুলি 
জাতির ভাষার শব্ধ সমাস ও বাকরণ সমালোচন করিয়। পণ্ডিতের। দেখিয়াছেণ যে, 
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কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে । আমর] সে বিষয়ে সন্দিহান । 
কোচের] বাঙ্গালী হউক বা না৷ হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্ধ্য আছে কি না, এ কথার 
আমাদিগের একবার আলোচন। করিয়] দেখা প্রয়োজন । 

কে আধ্য, কে অনাধ্য? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্বই প্রধান উপায়, 
ইহা দেখান গিয়াছে । যাহার ভাষা আধ্যজাতীয় ভাষা, সেই আধ্্যবংশীয় : যাহার ভাষা 
অনার্ধযভাষা, সেই অনাধ্যজাতীয়, ইহ] স্থির করা গিয়াছে । পরে দেখান গিয়াছে ষেঃ যে 
অনাধ্যের ভাষ। দ্রাবিড়ঙ্গাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিডবংশীয় অনাধ্য ; যাহার ভাষা কোলজাতীয় 
ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনাধ্য । পিত্ত এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, 

ং₹শ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবি হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত 

জাতি জেতৃগণের ধন্মা, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুত্ত হইয়াছে ? 

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মুলক, 
কিন্ত ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টায় শোণিতে নিম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমগণ 
কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজাতুক্ত হইলে গর বোঁমীয় সভ্যতা গহণ করে । এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে রোমীয় ভাষা অথাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। ঘখন পশ্চিম রোমকসাআ্রাজা প্নংস 
প্রাপ্ত হয়, তখন গল্দিগের মধো ল"টিন ভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপতভ্রংশে 
বর্তমান ফরাসি ভাষা দাড়াইয়াছে । আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পটু গল্‌ ) এরূপ ঘটিয়।ছিল । 
আমেরিকার কাফি দাসদিগের বংশ প্রভুপিগের ভামা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার 
পরিবর্থে ইংরেঙ্গি ব। ফরামি বাবহার করিয়া থাকে 1% অতএব ভাষা আধ্যভাষা হইলেই 
আর্ধ্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না--অন্য প্রমাণ আবশ্যক | 

« ভারতবর্ষেও এই আর্ম। অনাধ্য জাতিদগের মধ্যে আঙিকার দিনেই আমাদিগের প্রতাক্ষগোচরে 
এেইরূপ ভাষাপরবর্তন খটিতেছে। এখনও আ.শক স্তানে অন্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষ। পারত্যাগ 
করিয়। মার্ম। ভাষ। গ্রহণ করিতেছে । কর্ণেল ডাল্‌ 'ন বলেন যে, টিনি ১৮৬৮ সালে কোড়ব। জাতীপ্গণের 
ভাষ! সম্বন্ধ ক'চকগুলি তত্তের মন্থসন্ধান করিবার অশিপ্রায়ে কোড়ব।দিগের বাপভৃ'ম যশপুর রাজ্যে গমন 
করিয়াছিলেন । হানার তলবমতে বংখ্যক অসভ) কোড়বা আগিয়া তাভাকে খিরিয়া ড়াইল, কিন্তু 
তাভাদিগের মপ্যে কেহই কোড়বা ভাষার 'এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহার বলিল, তাহাব1 তি'হ 
কোড়বা-_শর্থাৎ পার্ধত্া এদেশ পরিত্যাগপূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ কার্রতেছে। 
দেশ ও সমাজ পরিতাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ডাল্টন্‌ আরও 
বলেন যে, চুটায়! নাগপুব প্রদেশে গুরা €ধিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাঁহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের 
ওরাওয়ের1 জাতীয় ভাষ! বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুগ্ডদিগের ভামায় কথ! কহে। 7:0171089 
0 1320621) 0. 118. 
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সকলেই জানে যে, আর্য্যের৷ ককেশীয়বংশীয় । ককেশীয় বংশের মধ্যে আধ্্য ভিন্ন অন্য 
বংশও আছে, কিস্ত ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আধ্যজাতি নাই । ককেশীরদিগের 
লক্ষণ__গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অহুন্নত। মোঙ্জল বংশ ককেশীয়দিগের 
হইতে পৃথকৃ। মোঙ্গলীয়েরা খববাকার, মন্তকের গঠন চতুক্ষোণ, হনুদ্ধয় অতুযন্নত। যদি 
কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহ!দিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে 
জাতিকে কখন আর্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্যভাষা, 
তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে থে, ভাহার। আদৌ অন।ধ্যঞজাতি, আর্ধ্যদিগের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশি হইয়া আধ।দিগের ভায়া হণ করিয়াছে । আবার যদি 
দেখি যে, সেই অনধাজাতি কেবল আধ্যভাঘা নঠে, আঘাধন্ম পথ্যান্ত গ্রহণ করিয়া আর্্)- 
সমাজনুক্ত হইয়াছে-তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া 
একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য শিশিয়া গিয়াছে । যদি আবার দেখি যে, এই 
বিমিশ্ জাতিদ্বয়ের মধো আর্ধা উপ্নত-অনাধ্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, আধ্যেরা জয়কারী, অনাধ্যরাই বিজিত হইয়া আধাসমাজেন নিয় অরে প্রবেশ 
করিয়াছে । 
ইহাতে এই এক আপি হইতে পারে যে, হিন্দুবশ্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। 
ধ কেহ ইচ্ছা করিলে খিষ্টায়, কি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করি! খ্রিষ্টিরান বা মুসলমান হইতে 
পারেন । কিন্ত যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই--সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা হিন্দু হইয়া 
হিম্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনাধা আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও 
হিন্দু হইয়া হিন্দুম!জে মিশির[ছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। 
এই আপপ্তি ব্/ক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির 
পক্ষে ইহা খাটিতে পারে ন।। বিশেবতঃ বন্য অনাধা জাতিদিগের পঙ্গে খাটিতে পারে না। 
মুসলমান ব| গিইয়ান কখনও হিন্টি হগুতে পরে না; কেন না,ঘে সকল আচার হিন্দ 
ংসকারক, তাহারা পুরুযান্ুত্রমে দেই সকল আচার করিয়া পুরুযাহুক্রমে পতিত । কিন্তু 
এ প্রদেশের বন্য অনার্য জাতিদিগের মধ্যে হিপ্দুত্রপিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহ'র 
নাই ঘে, তাহ! হিন্দুদিগের অতি শিকৃষ্ট জাতিপিগের মধ্যে হাড়ি ডোম মুচি কাওরা 
প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যার না। মনে কর, যেখানে হিশ্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের 
সনিকটে অথব। হিশ্দুধিগের অধীনে কোন অসভ্য অনাধ্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে 
ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আধ্যেরা সমাজের বড়, অনাধ্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। 
মনুষ্যের স্বভাব এই যে, ষে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে 
অনার্য্যের৷ হিন্দুিগের সর্ধবাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেঞ্জদিগের 
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অন্নকরণ করিতেছি, পুবেরধ মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি 
প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হ|জার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক 
তত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা 
্রিষ্টায় ধর্ম অঙ্নুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সবর্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ 
করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততট। অন্থুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও 
নহে। কিন্তু অনাধ্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবি।শষ্ট কোন জাতীয় ধর্ম নাই। 
অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন 
অনাধ্যসমাজ প্রভু আধ্যদিগের অন্য বয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্মসম্বন্বেও সেইরূপ 
অন্নকরণ করিবে । [হন্পুরা যে ঠাকুরের পুজা] করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পূ্ী] করিতে 
আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে 
আরম্ভ করিবে । জীবননিব্ধাহের নিত্য নৈমিটিক কর্ম সকলে হিন্দুর্গের ম্যায় আচার 
ব্যবহার করিতে থাকিবে । সমগ্র জাতি এইরীপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে 
তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে । অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। 
তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা জন্য কোন প্রকারে তাহালিগের 
সহিত মিশিবে নাহয় ত তাহাদিগের স্পৃ্ট জল পধ্যন্তও গ্রঠণ করিবে না। অতএব 
তাহারাও একটি পৃথক্‌ হিন্্জাতি বলিয়া; গণ্য হইবে । তাহারা আগে খেমন পুথক্‌ জাতি 
ছিল, এখনও তেমনি পৃথক জাত রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব'বহারের অনুকরণ 
গ্রহণ কিয়া হিন্দুক্ধাত বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাতাদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা 
আছে । কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম 41)709961)0181111% নহে, অর্থাৎ যে জন্ম(বধ হিশ্দু 
নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক স্ম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধ্ম্ম 
[০৭817 012117৮, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থুল মন উপরে বুঝান গেল । গ্রিষ্ঠান 
বা মুসলমানদিগের 1১098615051 এইরূপ যে. তাহারা অন্থাকে ভজায়, “তুমি খ্রিষ্টান হও, 
তুমি মুসলমান হও |” আহৃত ব্যক্তি খ্রিষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার 
ব্যবহার, কনা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য সনলেই করিয়া থাকে বা করিতে 
পারে। হিন্দ্রদিগের 0/0501501%81100 সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না 
যে, “তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।” যদি কেহ হেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রংণ 
করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্ত যে 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ 
করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়৷ পুরুষাহুক্রমে 
হিন্দুধর্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের 
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9:0981 61870 এই প্রকার । এ শব্দ মুসলমান বা! খ্রিষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়। 
থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে 
01098150181 নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আধ্যভাষায় কোন শব্দও নাই । 

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বল! গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্ধ্য 
জাতি হিন্দু হইতেছে । 

অনাধ্যজাতি যে আপনাদিগের অনার্ধাভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্স্যভাষা ও আর্ধ্যধর্ম্ম 
গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 

প্রথম। হাজ।রিবাগ প্রদেশে বিদ্কা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া 
হইতে তাহারা পৃথকৃ। বিগ্ভামাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। 
ইহার! হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দ্রনধ্যে গণ্য ; কিন্তু এই বিষ্ভাগণ মুণ্জাতীয় কোল, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ 
আকৃতি । মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা! গ্রাম্য কর্মচারী সর্বত্র 
দেখা যার, বিগ্ভাগণের মধ্যেও এরূপ গ্রামে শ্রামে পহন আছে। মুগ্ডেরা লোহা! প্রস্তত 
করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়। থাকে । বিষ্ভাগণও সেই কাজে মুদক্ষ 
ও ম্ৃবাবনায়ী। আর মুগডদিগের মধ্য কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও 
সেইবাশ আছে । মুণগ্ডদিগের কিল।র যে যে নাম, বিগ্ভাপিগের কিলীরও সেই সেই নাম। 
অতএব ইহা এক প্রকার শিশ্তব করা যাইতেত পাবে দে, বিগ্ভাগণ যুগ্ড কোল । কিন্তু এখন 
তাহারা হিশ্দিভামা বলে ও হিন্দু্র্ম অবলম্বন কলিঘা চলে (ক 

দ্বিতীয় । আঙামে চটিরা নানে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্ধোর 
হ্যায় । কোন আলামী বুকঞীতে কর্ণেল্‌ ডাস্টন্‌ দেখিয়।ছেন থে, উত্তর-প্রদেশস্থ পর্বত হইতে 
তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবলেশ্ববী পার হইয়া সদীয়া প্রদেশে বাস করে। 
লকিমপুর প্রদেশে দিক্রু নদীর উপরে, এবং উপর আনামের অন্যত্র দেউরী টুটীয়া নামে এক 
চুগয়াজাতি পাওয়া গিয়।ছে। তাহাদিগের ভাষা সমানোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, এ 
চুটীয়া ভাষা গারো! ও বেড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একগাতায়। অতএব চুটায়ারা। যে অনার্ধ্য- 
জাতি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু এক্ণে অংসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য । 
এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু ঢুটয়া বলিলেই 
বুঝাইবে যে, শ্রেচ্ছ চুটায়া ছিল বা আছে !ণ' 
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তৃতীয়। কাছাড়িরা অনাধ্যবংশ । তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিস্তু আসাম 
প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে । এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে । 

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্ধ্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা 
সদৃশ, কিন্ত এতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র 
বিশ্ব সিং হিন্দ্রধন্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক 
হিন্দরধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচের! 
মুসলমান হইল ।% 

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্ধযজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধন্ম অবলম্বন 
করিয়াছে ।৭' 

ষষ্ট। খাড়োয়ার নামক অনাধ্যজাতি কালীপুজা করিয়া থাকে 1 

সপ্তন। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিম্দীভাষা কয় এবং 
কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের হ্যায়। তাহাদের অনাধ্যত্ব নিঃসন্দেহ। 

অষ্টম। সগুজায় কিসান বলিয়৷ এক জাতি আছে, তাহারাও অনাধ্য এবং 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, ভাহাদেরও ভাষ! হিন্দী এবং তাহার! 
কঙক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে ।$ 

নবম । “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাওতাল, কোল বা 
ধাঙ্ড় (ওরাও ), কিন্ত এ দেশে যত “বুনে?” দেখা যায়, সকলেই হিন্দু । 

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই 
যথেষ্ট হইবে । এই' কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে 
এমন অনেক অনাধ্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আধ্্যভাষ। গ্রহণ করিয়। ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়। গণ্য হইয়াছে । যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনাধ্য হিন্দু পাওয়া 
যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনার্ধা হিন্দু থাকা? সম্ভব । বাস্তবিক 
আছে কি না, তাহার বিচার করার প্রয়োজন । 

. এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্বর্ণের 

মধ্যে শৃদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত 
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প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথম, 
আধ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষব্রিয়-বৈশ্বভেদ । এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। 
এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষান্ুক্রমে রাজকার্ষ্যে 
লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষান্ুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে । কোন সম্প্রদায় পুরুষাহুক্রমে 
কৃষিকার্ধ্য বা মজুরী করিতেছে । কিস্ত ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিদ্ব নাই। এবং সচব্লাচর এরনপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ 
করিয়া থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আরধ্যেরা! বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ- 
পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই বাবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে 
বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামাহক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ 
উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত 
দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাবাবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। 
যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আর্ধ্যবর্ণের স্গ্ি। জাতিভেদ 
উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূড্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ 
ব্যবসায় সকল আধ্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ 
হয়, প্রথম কেবল আধ্যে ও শুদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এভেদ স্বাভাবিক। শৃ্রেরা যেমন 
নৃতন নূতন আর্ধ্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌ বর্ণ বলিয়া, আধ্ধ্য হইতে তফাত 
রহিল । বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রউ। পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, 
আর্য্যের! গৌর, অনার্ধোরা “কৃষ্ণতত্ুচ” | তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই 
প্রভেদে প্রথম আর্য ও শূদ্র, এই ছুইটি বর্ণ ভিম্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক 
আরম্ভ হইলে, আর্ধ্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে । তখন আধ্্যদিগের 
মধ্যে বাবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি' শ্রেণী পৃথক হইয়া পড়িল, সেই ভেদ 
বুঝাইবার জন্য পুর্র্বপরিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর 'আধ্যে আধো, আধ্যে 
অন্য বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সহ্গরজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল । সমন্গরে সম্করে 
মিলিয়৷ আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ । 
এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শূত্রদিগের মধ্যে অনার্ধ্যত্বের অনুসন্ধান করিব। 


পঞ্চম পারিচ্ছোত* 
অনার্ধ্য বাঙ্গালী জাতি 


বাঙ্গালার মন্ধ্য মাল ও মালো বলিয়! দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার 
অন্তর্গত মালপাহাডিয়া বলিয়া একটি অনার্ধা জীতি আছে; তাহারা কোন আর্ধাভাষা কহে 
না। কিন্তু বাঙ্গালী মালের! বাঙ্গালা কথা কয় 'এবং বাঙ্গালী বলিয়া গণা। জেনারেল্‌ 
কনিংহ্াম্‌ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্রিনি হইতে দ্ইটি বাকা উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
তখনও মালেব! বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল! পুবাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ তয়োভুয়ঃ 
দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবধরদগের নাম উল্লেখ আছে । অতএব এখন যেমন মালতি 
আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ৫ কিন্তু গ্রিনি যে ভাবে বর্ণশা করিয়াছেন, 
তাহাতে বোধ হয় ঘে, মালেনা আফাঞ্গাত্তি হইতে একটি পৃথক জাতি ডভিল। জেন:রেল্‌ 
কনিঃহাম্‌ বলেন, এই গ্লিনিন লিখিত মালের । টলেমিলিখিত মণ্ডলজ্ঞাতি | টলেমিচিখিত 
মণ্ডলঙ্জাতি আধুনিক যুগ্ড কোলজাত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । বিভার্লি সাহেব অন্ঠমান 
করেন যে, এ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখণকা।র বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙলার 
বাহিত যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনাধাদিগকেই দেখিতে পাই। 
কান্দু নানক অতি অসভা অনাধা।তির দেশেব বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া 
বলে।শ* অনারাপ্রধান মানড়ম প্রদেশকে আংলভূন বা মলইমি বলে। ক্াজমহলের 
দ্রাবিডবংশীয় অনাধ্য পাহাডিদিগকে মালের জাতি বলে। উডিয়ার কিনড় নামক 
আরণ্য রাজ্যে ভুঁইয়া নামক এক অশাধাজাতি আছে, তাহাদের এবটি থাকের নাম 
মালভুইয়া।! বুক্কাণন্‌ হামিপ্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালের 
বলিয়া একটি অনাধ্য জাতি দেখিযাহিলেন! কীধদিগের মালিয়া ধলিয়া একটি জাতি 
আছে।$ বাজমহলীর মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আধ্যদিগের 
মধো মল্ল শব্দ আছে-ভানেকে বলেন, এই মালেরা আধ্য মল্ল। আর্ধা মল্প হইতে 
মাল জাতির উত্পক্ি' না অনার্য মল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আধ্যভামায় বাহুযোদ্ধার নাম 
মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্ধা জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির 
বলা যাইতে পারে । 
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বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৩৩ 


সাওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনারধাজাতি আছে। তাহাদিগের 
হইতে বাঙ্গালার ডোমক্জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন ।% 
ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুঙ্গাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাঙ্মণদিগের পৌরোহিতা গ্রহণ 
করে না। তাহাদিগের পৃথক ধর্মঘাজক আছে। এ ধন্র্যাজকদিগের নাম পণ্ডিত। 
এইরূপ ভ্যোমের পণ্ডিত আমি শ্বয়ং অনেক দেখিয়াছি । নেপালের নিকটে ডূমী নামে এক 
অনার্চযঞজাতি আজিও বাস করে ।৭' 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনা্পাক্ষাতির নাম অনাধাভাষায় মন্ষ্যবাচক 
শব্দবিশেম হইতে হইয়াছে । হো শব্দ ইঞ্গাব পুরে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে । সীওতালী 
ভামায় হাড় শব্দে মন্ত্ধ্যু । ইহ] হইতে তিনি অনুমান করেন থে, হাড়ি অনার্সাবংশ | 

পুবের বলিয়াভি যে, কবেশীয় ও মোক্ষলীয় ভিশন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, 
তাহার মধো কোন কোন জাতি ফভাধতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিশ্রোরা ইহার 
উদাহরণ । কেবল রৌ/দ্রর উল্তাপে তাহারা এত কৃঞ্ণবর্ণণ এমত নহে; যেমন তপ্ত 
দেশে কাফির বাশ আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আধা বা! মোঙ্ষলের বাস আছে। 
আমেরিকার যে প্রদেশে হণ্ডিয়ানপিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সান্সন্‌ বংশীয়দিগের 
বর্ণ গৌণ; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই । ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই 
শ্বামবর্ণ আহ্োর। এবং মশীবর্ণ অনাবোরা একত্র বাস করিতেছে । রৌদ্রসম্তালে কতক দু 
কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আযাদের তাহা কিছু দূর জশিয়াছে সন্দেহ নাই । 
তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামন, কিল বিদ্ধাপর্বতের শিকটবালী কতকগুলি 
অনাধাজাতি একেবারে মীর । বিষুপুণাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে 
যে, পেণ রাজার উপদেশ হইতে দগ্ধ কাঠের হ্যায় খবর্বকায় ট্রাস্ত এক পুরুষ জন্মে। এই 
বর্ণনায় মধ্যভারতের খবর্ধাকুত অট্রান্ত কৃঞ্ণকায় অনাধ্যদিগকে পাওয়া যায়। এ পুরুষ 
শিষাদ নামে সংজ্ঞ।ত হইয়ছে।' ইহারই বংশে নিমাদাখা অনাধ্যজাতির উৎপত্তি ।$ 
হর্সিবংশে বেণের উপাখানে এরূপ লিখিত হইয়া, এ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির 
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নিষীদেতি তমৃচত্তে নিষাদত্তেন মোইভবৎ |” 
$ “তেন দ্বারেণ নিক্কান্তং তৎ পাপং তন্ত ভূপতেঃ | 
নিষাদান্তে তথা যাতা বেণকল্মষসভ্তবাঃ ॥” 


৩৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে ।* মন্তু বলিয়াছেন যে, অয়োগবি অর্থাৎ শুদ্র হইতে 
বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের উরসে মার্গব বা দাস জন্মে । আর্ধ্যাবর্তে 
তাহাদিগকে কৈবর্ত বলে।+ অমরকোষাভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর | 
পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, ঝগেদ সমালোচনায় দাস নামে অনাধ্যজাতি পাওয়া যায়। 
দাস, ধীবর, কৈবর্ত, তিনই এক । যদি দাস ও ধীবর অনাধ্য হইল, তবে কৈবর্তও 
অনাধ্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্যের মধো কতকগুলি চাষা কৈবর্ত; কতকগুলি 
জেলে কৈবর্ত। পুরে সকলেই মৎস্তব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের 
সংখা! বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা ?কবর্ত। 
ধোবারা এরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক জাতি হইয়াছে 

পু বা পৌত্ড, নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায় । মন লিখিয়াছেন 
যে, পৌগু,ক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । পৌগু কদিগের সঙ্গে 
আর যে সকল জাতি গণন। করিয়াছেন, তাহাদিগের মধো ঘবন ও পহলব ভারতবর্ষের বাহিরে । 
ভিতরে সকলগুলিই আনার্ধা ; যথা-_ 


“পৌতগু, কাশ্টৌডরদ্রবিডাঃ কান্বোজ! যবনা: শকাঃ। 
পারদাঃ পহ্লবাশ্ঠীনাঃ কিরাত দরদাঃ খসাঃ॥” 


এতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে, “অন্জা পুণ্ড1 সবরা পুলিন্দা মুতিবা ইতুদস্তা বহবো 
ভবস্তি।” মহাভারতেও এই পুণ্ড,দিগের কথা আছে। সভাপবর্ধে আছে যে, ভীম 
দিখ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্তযাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই ছুই 
মহাবলপরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বল 
আধুনিক বাঙ্গালার পুর্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে নেই প্রদেশকেই 
বগদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়৷ যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পুবব- 
ভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পস্চিমভাগে। উইল্সন্‌ সাহেবও 
স্বকৃত বিধুঃপুরাণান্ুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ব নিরূপণকালে বাঙ্জালার পাশ্চমাংশেই 


* “নিষাদবংশকর্তাসৌ বতৃব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানস্জচ্চাপি বেণকলাষসম্ভবান্‌ ॥৮ 
1 “নিষাদে। মার্গবং স্থতে দ্াসং নৌকর্শাজীবিনং | 
ইকবর্তমিতি যং প্রাছরার্ধ্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥1। 
মনৃসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক | 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৩৫ 


পু্ড,জাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।% তার পর খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থসাউ, 
নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়৷ পুড,দিগের রাজধানী পৌগু,বদ্দন দেখিয়। 
গিয়াছেন। জেনারেল্‌ কনিংহযাম সাহেব এ চীন পরিব্রাজকেব লিখিত দিক ও দুরতা 
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আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রলাদ শাস্ত্রী ভখিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন 
( ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে ; ব্রন্গাখণ্ড, ব্রক্ষাণ্ডখণ্ড নহে + এগুলি স্কোট ছোট সাহেবী ভুল )। উহার 
এক কপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুখিখানি খাঁগুত, আসাম মণিপুর হইতে আরপ করিয়া কাশী পথ্যস্ত 
সমজ্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উঠতি (ওয়! আছে, কিন্ত গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না| গ্রন্থখানিতে 
বিদ্যান্ুশরের গল্প আছে । মানসিংহ কর্তৃক যশোরের আক্রমণ বিত আছে । যবনাধিকারেব চারি শত 
বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে | নিশেষ, গ্রন্থকারের বঙগদেশ- 
মধ্যে আসাম; চাট্রল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অস্ততূক্ত হইয়াছে । এত দুর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল । তাহাতে 
আছে যে, পৌগু দেশ সাত ভাগে বিভক্ত :__গোৌড়দেশ, বারেক্দ্রভূষি, নীবৃত, বরাভভূমি, বদ্দমান, নারীখণ্ড 
ও বিন্ধ্যপার্্খব। এই সকল দেশের লোক ছুষট, চোর, পরদাবনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি । গৌড়দেশের প্রধান 
নগরসমূহের মধ্যে মৌরলিধাবাদ (মুবশিদাবাদ নামের জংস্কত ফরম * মুরশিদাবাদ নাম ১৭৯৪ সালে হয়, 
তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া! ৪,য়ার্টের হিষ্টরি অব বেঙ্গলে উক্ত আছে ); সুতরাং 
গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌডদেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই | পাওুয়ারও 
উল্লেখ নাই বরেকন্ত্রভূষির প্রধান নগর পুষট্রিলা, নটারো? পলা ((যখানকার রাজ। ব্রাহ্মণ), কাকমারী। 
নীবৃত দেশের প্রধান নগর বচ্ছপ, নলর, শ্রীরজপুর ও বিহ1র | রূঙ্গপুরে বাগদা রাজা । নারাখণ্ডের প্রধান 
নগর বৈছ্নাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি । বরাহভূষের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি । 
বঞ্চমানের প্রধান নগর বদ্ধমান, নণৃদ্ধীপ, মাধাপুর, ক্চনগর ইত্যার্দি। বিজ্ধ্যপার্থের প্রধান নগর সুদর্শন, 
পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের মাচার ব্যবহ।র ও চত্ুঃসীমা আছে। আমাদের 
যতদুর মানচিজ বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়ঃ চতুঃসীম! অনেক ভজিবে না। গোঁড়দেশের উত্তরে 
পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বদ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মব্যে পড়িল না। 

উইল্‌সন্‌ স'হেব এ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে,রামায়ণের কিফিন্ধাাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে 
হ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ু, দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বণিত হইয়াছে । এ শ্লোকটি আমর! উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

“নদীং গোদাঁবরীং চৈব সর্বামেবাহ্পশ্লাত: | 
তথৈবান্ত্রাংশ্চ পুণু,ংশ্চ চোলান্‌ পা ংস্চ কেরলান্‌॥” 


৩৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ 


লইয়া পৌগু_বদ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু 
ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌগুবদ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না 
হইয়! বাঙ্গালা প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাপুয়া বলিলে 
পৌগ্ু_বদ্ধনের প্রকৃত সংস্যান ঘটিত! তার পর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অন্ুজায় 
বিষাণবর্্ীণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ডাভিযোগায় ধিরোচেয়ং |” অর্থাৎ পুণ্ড দেশ আত্রমণের জন্য 
কনিষ্ঠ ভাতা বিষাণবন্ম্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন'দি দিতে ইচ্চা করিয়াছি ।% দশকুমারচরিত 
আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ । উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি. অতএব দশকুমার 
যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ডে,রা মিথিলার নিকটবাসী | 

ততএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ 
অতি পূর্বকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্থসাউের সময় পরাস্ত পুণ্ড,নামে প্রবল 
জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত । এল্সণে বার্জালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা 
ভারতবষের কোন প্রদেশে পণ্ড, নামে কোন জাতি নাই | এই পুণ্ডজাতি তবে কোথায় 
গেল? 

সংস্কৃত.শব্দে “৩” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। 
আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্বববত্তা হলবণে চন্জরবিন্দুরাপে পরিণত হয় । যথা ভাঙের সবলে 
ভার, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুড়। আর সংস্কত হইতে অপভ্রংশপ্রাপু হইয় 
বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শবের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়, যথা-তা 


০ 


পে 
ন্‌ 
ি 


৪ 


স্থলে তামা, আত্ম স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড, শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে 
প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়। পুণ্ড শব্ষে পরিণত হইবে । তার পর যেমন ভাগ স্থলে ভাড় হয়, 
শুণড স্থলে শুড় হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুড় বাপুড়ে। হইবে । পুণড়ো বাঙ্গালায় একটি 
খ্যায় প্রধান জাতি । 

আমরা পুর্বে যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এতনেয় ব্রাহ্মণে 
ও মনুতে পুণ্ে,রা অনাধ্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে । অতএব পুড়ো আর একটি 
অনাধ্যবংশোদ্ভূত বাঞ়ালী জাতি । 

শব্দের অপভ্রংশ একপ্রকার হয় না। প্রাচীন ভাঘার কোন শব্দ ভাষাস্তরে আপঙ্রষট 
হইয়! প্রবেশ করিলে ই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত “স্থান” শব্দ বাঙ্গাল। ভাষায় 
কোথাও থান, কোথাও ঠাই । চন্দ্র শব্ধ কখন চন্দর, কখন চাদ । যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর 
উচ্চাচরণে চন্দর হয়: ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব তন্তর হয়, তেমনি পণ্ড, শব্দ স্থানবিশেষে 


/ 
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পুণ্ডর হইবে । জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর 
ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন স্লাওতাল স্লাওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল 
হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড, শব্দ পুণুর হইয়া পুগুরীতে পরিণত হয়। 
পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্ক বাঙ্গালী জাতি আছে, পুণ্ডে,রা এবং পু'ড়োরা যদি অনার্ধ্য, 
তবে পুণ্ডরীরাও অনার্ধজাতি ৷ 

পোদ শব্দ পুণ্ড শব্দ হইতে শিষ্পন্ন হইতে পারে । এবং পুণ্ডু, শব্দ হইতেই পোদ 
নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় । 

যে সকল কথা ওলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্বিয্জ থাকিবে যে, পুড়ো, 
পু্তরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড জাতির 
সম্ভান। পুণ্ডে,রা অনাধ্যন্রাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্য্য- 
জাতি পাওয়া যাইতেছে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 
আর্য শু 

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির 
হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্যাবংশ । আমর যে কয়টি উদাহরণ 
দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শূড্র বলিয়া গণিত। অতএব ইহা জবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শুদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্যবংশ। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, আমরা পুব্বপরিচ্ছেদে ঘে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি 
ছিত্রশূহ্য নহে । তাহা আমরা কতক ত্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিড্রঃ অথগ্নীয় 
আছে। নেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্্যশোণিত বর্তমান, 
তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্থয 
প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান : অতএব এ কয়টি জাতির অনাধ্যত্ব সম্ব্ধে 
কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে । 

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও 
মালদহে পলি ব' পলিয়ার্দিগের কথা দিখিতে পারিতাম । পলিয়ার! ভাষায় বাঙ্গালী ও 
ধর্র্দে হিন্দু, সৃতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য । কিন্ত তাহাদের আকার ও আচার 
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অনার্যের শ্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ববাকৃত, শুকর পালে এবং শুকর থায়। স্বতরাং 
তাহাদিগের অনাধ্যত্বে কোন সংশয় নাই। মন্থু, মহাভারতার্দির পুলিন্দ জাতি বর্তমান 
পলিদিগের পূর্বপুরুষ, এমন অনুমান কত দূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে 
পারিলাম না। 

কোন আর্ধ্যবংশীয় জাতি যে শুকর পালন করিয়া জীবিকা নিবর্ধাহ করিবে, ইহা 
সম্ভব নহে। কেননা, শুকর আধ্যশাস্তরান্থসারে অতি অপবিত্র জন্ত; বাঙ্গালাজয়কারী 
আর্য্যেরা এ সকল ব্যবসায় যে অনার্ধ্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই জন্তব। বিশেষ, 
শূকর বা শৃকরমাংঞ্জ আর্্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শুকরপালক 
জাতিদিগকে অনার্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও 
অনাধ্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনাধ্যদিগের ন্যায়। 
কাওরারা কোন্‌ অনাধ্যজাতিসম্তৃত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্ত কতকগুলি 
অনার্ধা জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, 
খাড়িয়া, কৌর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে । কিরাও শব্দের 
অপত্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতের। কিরাতি বা কিরাস্তি 
নামে অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

পাশ্চাত্যের বাগ্দীদিগকেঞ্ অনাধ্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক 

বাগ্দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনারধ্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। 
অনেকে বাগ্দী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন ! 

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দজাতিদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
জাতি অনাধ্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্জালার শৃদ্রদিগের 
মধো অনেকাংশ যে অনাধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ । এবং পুর্ধবপরিচ্ছেদে 
যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাজ্জালী শৃড্রের মধে;) 
অনার্য্যবংশ অতিশয় প্রাবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শুড্র মাত্রই অনাধ্যবংশ | 
প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শুদ্রই অনাধ্য ছিল বোধ হর। কিন্তু ক্রমে 
আর্ধ্যসস্ভৃত সঙ্ধীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আধ্যবর্ণ যে এখন শুদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা 
আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শুদ্রই অনার্য, এই কথার অমুপকতা 
প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব । 

প্রথম, কে আধ্ধ্য, আর কে অনার্ধ্য, ইহা মীমাংসা করিবার ছুইটি মাত্র উপায়। 

এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার । দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া 
বালগালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শুদ্রই 
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আধ্ধ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে । তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্ধ্য প্রকৃত । 
কায়স্থে ও ব্রা্ধণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য নাই । আকারে প্রমাণ হইতেছে, 
কতকগুলি শূদ্র আধ্ধ্যবংশীয়। 
দ্বিতীয়, পুবের্ব অন্ুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্যকম্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অন্ুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ 
অধংস্থজাতীয় পুরুষ শ্রে্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। 
ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ 
বাতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতূরধর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। 
মন্ত্র বলিয়াছেন, চতুবর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই | টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, 
সঙ্গীর্ণ জাতিগণ অখ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহার! জাত্যন্তর বলিয়া 
তাহাদিগের বর্ণঙ্ব নাই । এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহার জন্মিত, তাহা দেখা 
যাউক। ঃ 
"বাৰণাৎ বৈশ্বকন্তায়াযপঘষ্ঠে। নাম জায়তে | 
নিষাদ: শুদ্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥” 
মহুঃ। ১৭" অধ্যায়, ৮ শ্রোক। 
র্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাঙ্গণ হইতে অশ্বষ্ঠের জন্ম, আর শুদ্রকন্তার গঞ্ডে ব্রাহ্মণ 
হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম । পুনশ্চ 
'শৃদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত! চাগালশ্চাধমো নৃণাং। 
বৈশ্বরাজন্বিপ্রাস্থ জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ |” মন, ১৭ম অঃ ১২। 
অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূড্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শু হইতে ক্ষত্তা, আর 
্রাহ্মণকন্ার গে শৃড্র হইতে চণ্ডালের জন্ম । 
যে সকল ব্রাঙ্গণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনত তাহাদিগকে ব্রাত্য 
বলিয়াছেন । এবং রব্রান্ধণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ভ্রাতা এপং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির 
উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে 
শুদ্র হইতে জাত বলিয়৷ বণিত আছে। 


রি 





+ পত্রাঙ্ছণ: ক্ষত্রিয়! বৈশ্যস্ত্রয়ো বণ দ্বিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিত্ত শৃদ্রে নাস্তি তু পঞ্চম: ॥* মহ, ১০ম অধ্যায়) ৪। 
1 *পঞ্চমঃ পুনব্র্ণে! নাস্তি। সন্কীর্ণজাতীনাং ত্বপ্থতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তাত্যন্তরত্বাৎ ন 


বর্ণতবং |” 


৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এই সকল সঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ 
নিশ্চিত । এবং ইহার! যে শুূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। 
আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই ; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই । কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল ; বাঙ্গালী 
শদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চগ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আধ্যবংশীয়। বাঙ্গালায় 
শূদ্রজাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ; সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আধ্যশোণিত, হয় 
পিতৃকুল, নয় মাতৃকল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় 
অন্ব্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্ধ্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে । 
কেন না, ব্রাহ্মণ ও বেশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আধ্য । 

তৃতীয, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে 

যে, বাঙ্জালায় শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্ধ্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্ষো অনাধ্যে 
মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্য, আর এক কুলে অনাধ্য । 

চতুর্থতঃ, কতকগুলি শৃদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আধ্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্তু 
আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শৃদ্র বাঁলয়া পরিচিত; যথা বণিক। বণিকেরা বৈশ্য ; তাহার 
প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের 
বৈশ্বত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শুদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক 
অথগুনীয় প্রমাণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ* 
স্থল কথ 


বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অন্রুসঙ্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহ! পাইয়াছি, 
তাহার পুনরুক্তি করিতেছি । 

ভাষাবিজ্ঞানের সাহাযো ইহ] স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউশে'গীয় 
প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার ভাষা আর্ধ্যভাষা, 
সেই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষ! আর্ধাভাষা, এ জন্য বাঙ্গালী আর্ধযবংশীয় জাতি। 

কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত ব! বিশুদ্ধ আধ্য নহে । ব্রাঙ্গণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আধ্য 
সন্দেহ নাই ; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সম্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে 


* বজদর্শন,'১২৮৮) জ্যেষ্ঠ । 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪১ 


্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিকগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, 
বাঙ্গালী কেবল ছুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আধ্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে 
বিশুদ্ধ আর্ধ্য, কি বিশুদ্ধ অনার্ধা বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার 
আমরা এত দুর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না' বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যায় শুদ্র 
প্রধান |ফ 

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্যের] দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া- 
ছিলেন। তখন আমরা এই তত্ব উ্থাপন করিয়াছি লাম যে, তাহারা আসিবার পূর্বের বাঙ্গালায় 
বসতি ছিল কিনা? 

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আর্ধ্যের৷ বাজালার আসিবার পুর্বে বাঙ্গালায় অনাধ্্যদিগের 
বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি ঘে, সেই অনণাগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি 
কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয় । ড্রাবিড়বংশের পুর্ব কৌলবংশীয়ের। বাঙ্গালার 
অধিকারী ছিল। তার পর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আধ্যগণ আসিয়। বংঙ্গাল। 
অরিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্যগণ তাহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্যা ও 
পাববত্য প্রদেশে আঙয় গ্রহণ করে । 

কিত্ত সকল অনার্ধ্যই আর্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য 
দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে) আমরা দেখিয়াছি গে, অনার্ধ্গণ আধ্যের 
তঘর্ষণে পড়িলে আর্ধ্যধন্ম ও আধ্যভাষা গ্রহণ করিয়া, হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া, 
হিন্দুসমাজভূক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে । অতএব বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে 
এইরূপে হিন্দূত্বপ্রাপ্ত অনাধ্য থকা অসম্ভব নহে। আছে কি না- তাহার প্রমাণ খুঁজিয়। 
দেখিয়াছি । 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গাল! ভামার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্ধ্যভাষাই তাহার মুল 
বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি 
আছে যে, অনার্ধ্যগণকে তাহাদের পুর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। 

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে বে, বাঙ্গ'লী শুর্রের কিয়দংশ অনার্্যসম্ভৃত 
হইলেও অপরাংশ আর্ধ্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য, যেমন অন্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্ধ্য 
অনার্য উভয়কুলঞ্ঁত, যেমন চণ্ডাল। 


* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যেঃ বাঙ্গালার থে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, 
তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে- তন্মধ্যে ১১ লক্ষ নাত্র ব্রাঙ্গপ। 


৩৪২ বিবিধ প্রবন্ধহ-দ্বিতীয় ভাগ 


এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম 
কোলবংশীয় অনাধ্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্ধ্য, তার পর আধ্য ; এই তিনে মিশিয়া 
আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । সাক্সন, ডেন্‌ ও নর্মান্‌ মিশিয়া ইংরেজ 
জম্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে ছুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন্‌ 
হউক বা নর্মান্‌ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তত হইয়াছে, সকলগুলিই 
আর্ধ্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর্ধ্য, কেহ 
অনার্ধ্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলও্ড টিউটন্‌ ও ডেন্‌ ও নর্্মান্‌, এই তিন জাতির রক্ত 
একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের মহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের 
পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে । তিনে এক জাতি দাড়াইয়াছে, বাছিয়৷ তিনটি পৃথক করিবার উপায় 
নাই। মোটের উপর এক ইংরেজ জাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আধ্ধ্যদিগের 
বর্ণধন্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক আত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই ; 
আর্াসম্তুত ব্রাহ্মণ অনাধ্যসন্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়ছেন। যদি কোন স্থানে 
আর্যে অনার্ধ্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন অন্তানেরা আর্ধা অনার্ধা হইতে আর একটি পৃথক্‌ জাতি হইয়া রহিয়াছে। 
চগ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বভ্জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে 
যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, 
দ্বিতীয় অনাধ্য হিন্দু, তৃতীয় আধ্যানাধ্য হিন্দুদ আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী 
মুসলমান । চারি ভাগ পরস্পর হইতে পুথক্‌ থাকে । বাঙ্গালীসমাজের নিয় ত্ুরেই বাঙ্গালী 
অনাধ্য বা মিশ্রিত আধ্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের ভ্তরে প্রা কেবলই আধ্য। এই 
জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আধ্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার 
ইতিহাস এক আর্্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়। লিখিত হয়। 


বাহুবল ও বাক্যবল* 


সামাজিক ছুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীন্তিত--বাহুবল ও 
বাক্যবল। এই ছুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা ধলিবার পুরে সামাজিক 
দ্রঃখের ঈৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । 

মন্ুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি । (১) কতকগুলি ছুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। 
বাছা জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে ; কতকগুলি শক্তিকর্তক শাসিত হুইতেছে। 
মন্ৃম্যও বাহা জগতের অংশ; সৃতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তক শাসিত। নৈসগিক 
নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে 
হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দ্ুঃখভোগ করিতে হয়। 

(২) বাহা জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুঘ্য্ঃখের কারণ। কেহ পরঞ 
দেখিয়া সখী, কেহ পরপ্রীতে ছুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্ড্রিয়সংযম 
ঘোরতর দুঃখ । পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছুঃখই আধার । 

(৩) মন্ুয্যুহ্ঠখের তৃতীয় মূল, সমাজ । মন্ুযা নবী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়) 
পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বপিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে । 
ইহাতে বিশের উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্ত অনেক অমঙ্গলও ঘটে । সামাজিক ছুঃখ আছে। 
দারিজ্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই । 

কতকঞ্চলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল-যথ] দারিদ্র্য । যেমন আলো 
হইলে, ছায়া তাহার আনুনঙ্গিক ফল আছেই আছে-_তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি 
কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে ' এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও 
সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে) 
তাহা নিবাধ্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাভ্িক উন্নতির প্রধান অংশ । সামাজিক মনুষ্য সেই 
সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজশ্য বহুকাল হইতে চে্ত। সেই চেষ্টার ইতিহাস 
সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনাতি, এই ছুইটি শাস্ত্রের একমাত্র 
উদ্দেশ্য | 


* বজদর্শন. ১২৮৪, জ্যেষ্ঠ । 

+ আলোকশায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহ] সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পন! 
করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদাযী হর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই--স্ুতরাং আলোক আছে? ছায়! 
নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাগাতে হ্থখ আছে--ছুঃখ নাই। 
কিন্ত এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্লিত, অস্তিত্বশৃন্ত। 





৩৪৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এই দ্বিবিধ সামাজিক ছুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
স্বাধীনতার হানি, একটি ছুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হুইবে। যতগুলি মনুয্য সমাজসভুক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, 
ততগুলি মন্ষ্যেরই কিয়দংশে অধীন- এবং সমাজের কর্তগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। 
অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যছঃখ । 

স্বানুবন্তিতা একটি পরম স্খ। ম্বাহ্ববন্তিতার ক্ষতি পরম ছুঃখ। জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ু্তিতেই আমাদের 
মানসিক ও শারীরিক স্থখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহ! কিছু দেখিবার 
আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সখ । চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত 
রাখিলাম--তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরছ্ঃখী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন 
বস্তসদ্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম-_দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাইলাম না-তবে আমি 
কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী । আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি-বুদ্ধির স্কুত্তিই আমার সুখ । 
যদি আমি বুদ্ধির মার্নে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে আমি 
চিরছুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই 
পরিমাণে বুদ্ধিসন্বদ্ধে দুঃখী । সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাই না__সকল 
দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই 
না-অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি 
সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বান্ুবপ্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক 
নিত্যহঃখ । ও 
দারিড্যের কথা পূর্ববেই বলিয়াছি। অস্গামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে_-বনের 
ফল-মূল, বনের পশ্ড সকলেরই প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া সকলেরই ভোগ্য । আহার্ষ্য, 
পেয়, আশ্রয় শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামন]| করে না, কেহ 
আবশ্যকীয় বিবেচনা! করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী 
নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থ। 
দারিড্রযশৃহ্য । দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য পামাজিকতার নিত্যফল | দারিদ্র্য 
সামাজিকতার নিত্য কুফল । 

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যত দিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, তত 
দিন এ সকল ফল নিবাধ্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা 
অনিত্য এবং নিবাধ্য । এ দেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা 
সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক ছঃখ-নৈসগিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ ছ্‌ঃথ 


বাহছবল ও বাক্যবল ৬৪৫ 


নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ ছুঃখ নাই। স্ত্রীগণ খে 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা। বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক ছুঃখ ; 
ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবাধা, অনেক সমাজে এ ছুঃখ নাই । 
ভারতবষাঁয়ের৷ যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকাধ্যে নিষুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি 
নিবাধ্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।। 

যে সকল সামাজিক ছুঃখ নিত্য ও অনিবার্ধা, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্বুবান 
হইয়৷ থাকে । সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেট্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট. 
কম্যুশিষ্ট, প্রস্তুতি নামে তাহার! খাত । স্থানুবন্তিতার সঙ্গে সমাজের ঘে বিরোধ, তাহাব 
লাঘব জন্য, মিল +141১8105” নামক অপুর্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন--মনেকের কাছে 
এই গ্রন্থ টদবপ্রসাদ বাকান্বরূপ গণা। যাহা অনিবাধ্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্ত 
অনিবার্ধা হুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে । মে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা 
আছে-_যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। শ্তরাং সাহার) সামাজিক নিতা দুঃখ নিবারণের 
“চষ্টায় বাস্ত, তাহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা বাইতে পারে না। 

নিতা এবং অপরিহাধা সামাজিক ০ঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিস্তু অপর সামাজিক 
2ঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মন্ুয্যনাধ্য। সেই সকল দুখ নিবারণ জন্য মনুয্যনমাজ নব্বদাঠ 
বাস্ত। মন্ুৃষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস । 

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দঃখসকল, সমাজ সং:গ্ছপনেরই অপবিহাযা ফল-_ 
সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে । কিন্ত অপর সামাজিক ঢগ্খগুলি কৌোথা 
হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য ফল না হইয়া কেন ঘটে? তাহার নিবারণ 
পক্ষে, এহ প্রশ্বের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বেদ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে 
হইবে-_-ণহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির 
অর্িহিত প্রয়োগকে গত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে কল নৈসগিক শত্তি তাহা 
এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিকা নাই, কখনও অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ 
অনুল্পজ্বনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে । কিন্তু যে সকল শক্তি মাসুমের হস্তে, তাহার এরূপ 
স্থিরতা নাই । মনুষ্যের হনে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং 
অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শল্তিন প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ 
কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ । তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ 
অবিহিত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শরুবধ হয়, অবিহিত প্রয়োগে 
কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অতাাচার | 
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মনৃয্য শক্তির আধার । সমাজ মনৃষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার । 
সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মন্ুষ্টের মঙ্গল- দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি । অবিহিত প্রয়োগে 
লামাজিক ছুঃখ । সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার । 

কথাটি এখনও পরিক্ষার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝ] গেল, কিন্ত কে 
অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মন্তুষ্যের সমৰায়। এই সমবেত 
মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা 
সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎগীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই 
নহে । মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার ; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই 
অত্যাচার করে । যেমন গ্রহাদি জড়পিগুমাতের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি 
সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি শ/সনশক্তি; সামাজিক 
কেন্দ্র-_রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক । 
সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অশিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের 
ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে । তাহারাই 
সমাজের শাসনশক্তিধর--সামাজিক কেন্দ্র! তাহারাই অত্যাচারী । তাহারা মনুষ্য ; 
মন্থষ্যুমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভান্ত হইয়া তাহারা সেই সমাজপ্রদত্ত 
শাসনশক্তি শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও 
তাহার উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন । 

তব এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম । তাহারা রাজপুরুষ- 
অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ । কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী 
কেবল রাজা বা রাজপুরুয নহে । বিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের 
অত্যাচারী । প্রাচীন ভারতবষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ 
তাহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। আধ্যনমাজকে তাহার যে দিকে 
ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আধ্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আধাসমাজকে তাহার! 
যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়। আধ্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক 
ইউরোপের ধর্মঘ1জকগণ সেইরূপ ছিলেন__রাজপুরুধ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের 
শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন নাঃ এব বিন্দু 
ভূমির রাজ! মাত্র, কিন্তু তাহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেপ্ট, লিও বা আদ্বিয়ান ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া 
গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ, বা চতুর্দশ লুই, অষ্টম হেন্রি বা প্রথম চাল্স্‌ তত দূর করিতে 
পারেন নাই । 
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কেবল রাজপুরুষ বা ধন্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলগ্ডে এক্ষণে 
রাজা (রাজ্জী ) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন-_শাসনশক্তি তাহার হস্তে 
নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে । স্বতরাং 
ইংলগ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্য!চাঁরী । যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক 
অত্যাচার । 

কিন্তু সমাজের কেবল শীাসশকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে । অন্য 
প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। ঘে সকল বিবয়ে বাজশাসন নাই, ধর্্শাসন নাই, 
কোন প্রকার শাসনকর্তার শাসন নাই_সে সক বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? 
অধিকাংশের মতে । যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই- কোন 
অত্যাচার নাই । কিন্ত এপ একমত্য অভি বিরল । সচরাচরই মতভেদ ঘটে । মতভেদ 
ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। আল্সাংশ ভিন্নমতাবলশ্বী 
হইলেও, অধিকাংশের মতান্ুসারে কাধ্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে 
অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ ভল্লাংশকে সমাজবহিষ্কত করিয়া 
ন্বে_-বা অন্য সামাজিক দণ্ডে গাড়িত করিবে । ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । ইহা! 
অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে | 

এ দেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশঙ্ত হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না 
বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। ল্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া 
অবশ্য কর্তব্য এবং ইংলওদর্শন পরম ইষ্সাধক! কিস্ত যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের 
মতান্ুসারে কাধ্য করে,বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলগ্ডে যায়, তবে তাহার! 
অধিকাংশকর্তক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃ জল্লাংশের উপর সামাজিক 
অত্যাচার । 

ইংলগ্জে অধিকাংশ লোক খ্রিষ্ভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অশিশ্বরবাদদী বা 
খ্রিষ্টধর্ম্ে ভক্তিশুন্যঃ সে সাহস করিয়া আপনার গনিশ্বাস বাক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত 
করিলে, নানাপ্রকার সামাজিক গীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্‌ জন্মাবচ্ছিননে আপনার অভক্তি 
বাত্ড করিতে পারিলেন না; বাক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়া, পালিমেপ্টে 
অভিষেক-কালে অনেক বিদ্ধিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি 
খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । 

অতএব সামাজিক অত্যাচারী ছুই শ্রেণীভুক্ত ; এক, সমাজের শান্তা এবং বিধাতৃগণ ) 
দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাপিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি । 
সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুয্োর 
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সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য। কি কি উপায়ে, জেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে 
পারে? 

তুই উপায়; বাহুবল এবং বাকাবল । 

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাকাবল কাহারে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব । তৎপরে 
এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব । এবং এই ছুই বূলর প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব | 

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে বাত্ত্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন 
করে, আর যে বলে অস্তলিজ, বা সেডান্‌ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল :_-ছুইই 
বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি 
মক্ষিকা ধরিয়া খাইল-_সিস্স্িস হইতে আলেক্জগ্ডর রমানফ, পর্যান্ত যে যত সাম্রাজ্য 
স্বাপিত পরিয়াছে_-রোমান্‌ বা মাকিদনীয়, খক্র না খলিফা, রুস্‌ বা গ্রুস্‌, যিনি ঘে সাম্রাঙ্জা 
সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল, একই বল--- 
বাহুবল। ল্ুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লঠ করিয়া লইয়। গেল-_আর কালামুখী 
মার্ভারী ইছুর মুখে করিয়া পলাইল--উভয়েই বীর-_-বাহুবলে বীর । সোমনাথের মন্দিরে, 
আর তামার বন্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে 'প্রভেদ অনেক ম্বীকার করি; কিস্তু মহম্ম্দের লঙ্ষ 
সৈনিকে, আর একা মাজ্জারীতেও ভেদ ভানেক | সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ_-বী্ধো 
প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল--শিশিরবিন্দুও ভুল । মহম্মাদের বীর্য ও টিকটিকি 
বিডালের বাধ্য, একই বীধ্য। দ্ুইই বাহুবলের বীধ্য । পুথিবীর বীরপূরুষগণ ংন্য! এবং 
তাহাদিগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ--হেরডোটস্‌ হইতে কে ও কিউলেক্‌ সাহেব 
পধ্াপ্ত--তাহারাও ধন্য | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় 
নাই _কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্‌ জিত হয় মাই--কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্‌ বা 
মার্লবর বীর নহে। ন্বীকার করি, কিছু কৌশল--অর্থাৎ বুদ্ধিবল--বাহুবলের সঙ্গে সংযুত্ত 
না হইলে কার্যকারিতা ঘটে না। কিত্ত ইঠা কেবল মন্টুয্যবীরের কাধের নহে-কেহ কি মনে 
কর যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইদুর ধরে £ বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন 
বাশুললের স্মৃত্তি নাই-_এবং বুদ্ধিবল বাতীত জীবের কোন বলেরই স্কন্তি নাই । 

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, থে বলে পশুগণ এবং মন্টুয্যুগণ উভয়ে 
প্রধানওঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল । প্রকৃত গক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্ষো 
সর্ববক্ষম, এবং সর্বত্রই শে নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না-_-তাহার 
নষ্পত্তি বাহুবলে । এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুৰ্রিতে কাটা যায় না--এমত প্রস্তর নাই যে, 
আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত--সকল আগীলের উপর আগীল 
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এইখানে ; ইহার উপর আর আগীল নাই। বাহুবল-_ পশুর বল; কিন্ত মনুয্যু অগ্যাপি 
কিয়দংশে পশু, এ জন্য বাহুবল মন্ুষ্ের প্রধান অবলম্বন । 

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এব" মনুষ্তের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদু আছে । 
পশুগণের বাহুবল নিতা ব্যাবহার করিতে হয়---মন্তুমবের বাহুবল নিতা ব্যবহারের প্রয়োজন 
নাই। ইহার কারণ ছুইটি। বাহুবল অনেক পুশুগণের একমাত্র উদরপুত্তির উপায়। 
দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভৃত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পুরে প্রয়োগ- 
সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবাবণ 
করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে. এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক 
বন্য পশুগণ নিতা হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রতাহ পশুগণের 
উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই--একটি একটি পশ্র প্রতাহ তাহার আহারজন্য উপস্থিত 
হইবে। এ স্থলে পশুগণ সমা্জনিবদ্ধ মনুষ্ের হ্যায় আচরণ করিল--সিংহকর্তৃক বাহুবলের 
নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল । মন্ুত্য বুদ্ধি দ্বারা বুবিতে পারে যে, কোন অবস্থায় বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং সমাজিক শঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে'পারে । 
রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিস্তু নিতা বানুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে প্রজাগীড়ন 
করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার 
আজ্ঞাধীন ; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল প্বংসের কারণ হইবে । মতএব প্রজা 
বাছবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। 
অথচ নাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্টা, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈম্য যে 
রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ । প্রক্তার অর্থ যে রাজার 
কোষগত বা! প্রজার অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল । অতএব 
এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না. তাহার মুখা কারণ মন্ধুষ্যের দৃরদৃষ্টি, গৌণ কারণ 
সমাজবন্ধান। 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়] দিলেও দিত পারি । সামাজিক অত্যাচার 
যেযে বলে নিরাকৃত হয়. তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত । সমাজনিবদ্ধ না হইলে 
সামাঞ্জিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই । সমাজবদ্ধন সকল সামাজিক অবস্যান নিত্য কারণ । 
যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণান্ুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে । 

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে মামাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবে --এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারশের মুল! কিন্ত মন্তৃত্ের দুরদৃষ্ট 
সকল সময়ে সমান নহে--সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক 
সময়েই ধাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষুদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় 
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বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা । তাহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে 
তাহাতে বুঝে । বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের 
উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা । বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের 
সম্ভাবনা । সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা 
গন্তব্য পথে গমন করে । ৰস : 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে শীড়িত করে, তখন সেই গীড়ন 
নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎগীড়ন 
করিয়া সহজে নির্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে । কখন কখনও রাজাকে 
যি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, 
তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন। 

ইংলগ্ডের প্রথম চাল্স্‌ ষে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে 
অবগত আছেন । তীহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্স্‌, বাহুবল প্রয়োগের উদ্ভম দেখিয়াই 
দেশ পরিতাগ করিলেন । কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। 
বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট । অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, 
কোন কার্যো প্রজাগণ অসন্তষ্ঠ হবে, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না।  ১৮৭৭1৫৮ 
শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি 
প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে । অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়োগের 
আশঙ্কা দোখলে বাঞ্চিত পথে গতি করেন না। 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ 
হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে 
হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি। 

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মন্থুযুসংহার প্রভৃতি বিবিধ 
অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিন। রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতেঃ বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ 
করে। অতএব এই বাকাবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা 
বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া বর্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্েশে । অস্মদ্দেশে বাহুবল 
প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই- বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার 
নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির 
প্রয়োজন । 

বস্ততঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সব্বাংশে শ্রেষ্ঠ । এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল 
অবনতিই সাধন করিয়াছে-_যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। 


বাহুবল ও বাকাবল ৩৫১ 


সভাতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহ! বাক্যবলে । সমাজনীতি, রাজনাঁতি, ধর্মনীতি, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি 
কবি, যিনি লেখক-_দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্বা, সকলেই 
বাক্যবলেই বলী। 

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ শিবারণই বাক্যবলের 
পরিণাম বা তদর্থে ই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুধ্য কতক দূর পশুচবিত্র পারত্যাগ করিয়া 
উন্নতাবস্থায় দাড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনু ভয়ে ভত না হইয়াও সংকর্মাহুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এবকালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, 
তবে সে সংকার্য অবশ্যই আনুষ্ঠিত হয়। এই সংপথে জনন!ধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও 
জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাায়িণী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশাতিশী 
হয়, তবেই তাহ! সমাজের হৃদয়ঙ্গতা হয়। যাহা সমাদ্রের একবার হদ্গত হয়, সমাজ 
আর তাহা ছাড়ে না--তদন্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ 
বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাকাবলে এইক্নপ যাদৃশ সামাজিক হষ্ট সাধিত হয়* বাহুবলে তাদৃশ 
কখনও ঘটিবার সস্তাবনা নাই । 

মুসা, ইগা, শাক/সিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন-বাকাবীর মাত্রু। কিন্তু ইসা, 
শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পাথবীর যে ইস্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্তৃক তাহার 
শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। 
আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ । আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত। ' বাছবলবীর 
ওয়াশিংটন । হলও্ড, বেলভিয়মের শ্রধান উন্নতিসাধনকর্তী বাহুবলবার অরেঞ্জের 
উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক ছূর্গতির প্রধান কারণ-বাহুবলের অভাব । কিন্ত 
মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেঞ্গ। বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট 
শাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল-বাক্যবল মন্ুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে 
পারিলে বাকবল হয় না।বাক্যের বলকে আসি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা 
ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ব 
সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। 
এতছ্ভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত_কখন কখন বলের আধার পৃথকৃভূত। 
একক্রিত হউক, পৃথকৃভূত হউক: উভয়ের সমবায়ই বাকাযবল । 

( অসম্পূর্ণ) 


বাঙ্গালা ভাষা * 
লাখবার ভাষ। 


প্রায় মকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ । যে সকল 
বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিতো পারদর্শী, তাহারা একজন লগ্ুনী ককৃনী বা একজন কৃষকের 
কথা মহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত 
কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজের বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহার! প্রায় একখানিও 
বাঙ্গালাগ্রন্ব বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ 
হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের 
উৎপত্তি। 

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রতেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। 
বলিতে গেলে, কিছু কাল পুর্বে ছুইটি পুথক্‌ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির 
নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার 
ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়। যাইত না। সাধুভাষায় 
অপ্রচলিত সংস্কৃত শবঁসকল বাঙ্গাল ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব 
আভাঙ্গ। সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না; লোকে 
বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গ! সংস্কৃত চাহি । অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের 
বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে। 

গছণ' গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হুইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন 
সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত ন| জানে, বাঙ্গালা 
গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। ধাহারা 


* বজদর্শন, ১২৮৫, ভ্যে্ট। 

1 পদ্য মন্বন্ধে ভিন্ন রীতি । আদৌ বাঙ্গাল! কাব্যে ক্থত ভাষাই 'অধিক পরিষাণে ব্যবহার 
&ইতস্-এখনও হইতেছে । বোধ হয়, আজি কালি সংস্কত শব বাঙ্গাল! পদ্চে পূর্ববাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে 
প্রবেশ করিতেছে; চগ্ডদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথব। কৃত্তিবাসি রাযায়ণ এবং বৃত্রমংহার 
তুলনা! করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্র সম্বন্ধে যাহ! লিখিত হইল, তাহ! কেবল বাঙ্গালা গদ্ধ 
সথ্থন্ধেই বর্তে। যাহার! সাহিত্যের ফলাফল অসথষন্ধান করিয়াছেন, তাহার জানেন যে, পদ্যাপেক্ষ। গছ 
শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পছ্াপেক্ষা গদ্ই কার্যকারী । অতএব পদ্ঘের রীতি ভিম্ন হইলেও, এই 
প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল ন!। 


বাঙ্গাল! ভাষা ৩৫৩ 


ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গাল! লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধো গণ্য 
করিতেন । স্ৃতরাঁং বাঙ্গালায় রচনা! ফৌটা-কাটা অন্ুম্থারবাদীধিগের একচেটিয়া মহল 
ছিল। সংক্কতেই তাহাদিগের গৌব্ুব। তাহারা ভাবিতেন, সংস্কতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা 
ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ক না বাড়ক, 
ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কর পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি 
জাশিতেন, ভাষা শ্রন্ধর হউক বা না হউক, গরবেবোধা সংস্কতবাুলা থাকিনলঠ রচনার 
গৌব্পব হই | 

এইরূপ সংস্কতপ্রিয়তা এবং সংক্কৃতান্বকারিত। হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অস্ত নীরস, 
শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়। রহিল । টেকটাদ ঠাকুর প্রথমে 
এই. বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেভিতে সুশিক্ষিত । ইংরেজীতে 
প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার 
প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গন্কগ্রন্থ রচিভ হইবে না? যে ভাগায় সকলে কথোপকথন 
করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের খরের ছাল” প্রণয়ণ করিলেন । সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালা ভাষণ শ্রীবুদ্ধি। সেই দিন হহতে উদ তক্ুর মুলে জীবনবারি নিিক্ত 
হইল । 

সেই দিন হইতে সাধুভাম], এবং অপর ভাবা, এই. প্রকার ভাষাশেহ বাঙ্গালা গ্রন্থ 
প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংক্কতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর 
ভাষ।, ভাহাদিগের বড় খ্ুণা। মগ্ত, মুরগী, এবং টেকটাদি বাঙ্গালা এখকালে প্র»লিত 
হইয়া ভট্রাচাধাগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিশ। এক্ষণে বাঙ্গালা ভামার সমালোচকের! 
তুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন । এক দল খাঁটি সংক্কৃতবাদী-_যে গ্রন্থে সংস্কৃতমুলক 
শব্ধ ভিন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়ঃ তাহ। হের বিবেচনায় ঘুণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় 
বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে । উহা আমরা কোন প্রস্থ ব)বহার করিতে 
দিব না। মে ভাষ। বাঙ্গাল সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার শিত্য কাধ্য সকন 
ম্পাদিত হয়, যাহ! সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গলা ধা --তাহাই গ্রস্থাদির 
ব্যবহারের যোগ্য । অধিকাংশ স্বশিক্ষিত বা্তি এক্দণে এই সম্প্রদায়ভক্ত । আমরা উভয় 
সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্র উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্কুল বিষয়ের মীমাংস। 
করিতে চেষ্ঠা করিব । 

সংস্কতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রম্বরাপ আমন রামগতি শ্যায়রত্ব মহাশয়কে গ্রহণ 
করিতেছি । বিষ্ভাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যাথ পর্জিত থাকিতে আমরা লায়রতু 
মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রত্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি 
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৩৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


কিছু অবিচার হয়, ইহা! আমর! স্বীকার করি। ন্যায়রত্ব মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু 
ইংরেজি জানেন না--পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার নিকট পরিচিত নহে। তীহার প্রণীত 
বাঙ্জাল৷ সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়৷ ন্যায়রত্ব মহাশয় 
কিছু লোক হাসাইয়াছেন।ফ% আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চ।ত্য 
সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়ত্র মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই 
স্বকলে বঞ্চিত, বিচার্ধা বিষয়ে তাহার মত তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক 
গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্ত ছুর্ভাগাবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী 
পগ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন আ্ন্থে 
লিপিবদ্ধ পরিয়া রাখেন নাই । স্বতরাং তাহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমর। 
সন্গম হইলাম না। ন্যায়রত্্ মহাশয় ন্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপশার 
মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র 
স্বরূপ ধরিতে হইল । তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া 
লিখিয়াছেন যে. “এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই ষে, সব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভামা আদর্শব্বরূপ 
হইতে পারে ফি না1--আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের ছুলাল 
বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল--পত্রী ব। পাঁচ জন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ 
করিতে পারি-কিস্তু পিতাপুরে একত্র বসিয়া অসঙ্কচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে 
পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লঙ্জ।জনকতা৷ উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, এ 
ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুঞ্গণসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিগ্ভালয়ের পুস্তকনিবর্বাচনের ভার হয়, আপনারা 
আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাগ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি? বোধ 
হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?-ইহার উত্তরে আবশ্ব এই কথা বলিবেন ষে, 
ওরূপ ভাষা বিশেম শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা! সবর্বসমক্ষে পাঠি করিতে লঙ্জা বোধ হয় 
অতএব বলিতে হইবে যে, আশালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, 
উহা সব্্ববিধ পাঠন্র পক্ষে উপযুক্ত নহে । যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য 


* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিগ্ভা। নাই, সেই গ্রন্থে ও সই বিদ্যায় খিছ্ভাবত্ত। “খান, 
বাঙ্গালী লেখকর্দিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে । যিনি এক ছত্র সংস্কত কখন পড়েন 
নাই, তিনি ঝুণ্ড ঝুড়ি সংস্কত কবিতা তুলিয়া স্বায় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন ; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি 
জ'নেন না, তান ইংরেজি শাহিত্যে বিচার লইয়া হুলস্ুল বাধাইয়। দেন। যিনি শুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন 
"াই--তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়। হাড় আলান। এ সকল নিতাস্ত 
কুরুচির ফল। 


বাঙ্গালা ভাষা ৩৫৫ 


হইতেছে যে, এর।প ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?_-আমাদের বোধে অবশ্য 
উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহবা একরূপ বিকৃত 
হইয়া যায়_.মধো মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্রা মুখে না দিলে সে বিকৃতির 
নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিছ্য।সাগরী রচনা অশরবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব 
ভন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধো অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের 
আবশ্যক |? 

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা বাবহারের পক্ষে শ্যায়রত্ব মহাশয়ের 
প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া একপ ভাষা বাবহার করিতে পারে না। 
বুঝিলাম যে, শ্যায়রত্ব মহাশয়ের বিবেচনায় পিত। পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন 
করা কর্তব্য ; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ 
হয়, ইহার পর শুণিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “হে মাতঃ, 
খাগ্যং দেহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, “ছিনেয়ং 
পাদুকা মদীয়া।” শ্াায়রত্র মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা বাবহার করিতে লজ্জা 
বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা! শুনিয়া তাহার 
ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় ছুঃখিত হইলাম । বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ 
দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গঞজী মমাসপরম্পবা বিশ্লাসে তাহাদিগের "মাথা ঘুরাইয়া 
দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে এমত বোধ হয় না। 
কেন না, আমাদের স্কুল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, 
তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় ন|। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই 
শিক্ষাপ্রদ। হ্যায়রত্ব মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, 
তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম শা । বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন 
আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত 
হইয়া দেখিলাম যে, [তিনি স্বয়ং যে ভাধায় বাঙ্গালাসাহিতাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, 
তাহাও সরল প্রচলিত ভামা। টেকচাদী। ভামার সঙ্গে এবং তাহার ভাষার সঙ্গে কোন 
প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকর্ঠাদে রঙ্গরস আছে, শ্যায়রত্বে কোন রঙ্গরস নাই । 
তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকটাদী ভাষা পড়িতে 
পার। যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকটাদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা 
পুত্রে একর বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না 
পারিয়াই বিগ্ভাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস 
উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাহারা সেই বিষয়ে 


৩৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


যন্তবান্‌ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিতোর ভাষা করিতে চেষ্টা 
নরিবেন না। 

হ্যায়রত্ব মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের 
ইচ্ডা নাই । আমর। এক্ষণে স্রশিক্ষিত অথব। নবা সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
ইবর। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে । ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন 
যে, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত 
বদর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গাল। ভাষার বিসয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি 
উৎকৃষ্ট । তাহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি 
কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাহার 
কোপদুগ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী মে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক 
শব, ইহা তাহার অসম্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাহার চক্ষুঃশুল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' 
লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রতায়ান্ত এব" য প্রত্যয়ান্ত শব্ধ বাবহার করিতে দিবেন না। 
সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় 
বাবহার করিতে দিবেন না! ভ্রাত।, কল্য, কণ, ধর্ণ, তাজ, পত্র, মস্তক, তাশ্ব ইত্যাদি 
শব বাঙ্গাল। ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন শা । ভাই, কাল, কান. সোণা., কেবল এই 
সকল শব্ধ ব্যবহার হইবে । এইরূপ তিনি বাঙ্গলাভাষার উপর অনেক দৌরাত্মা করিয়াছেন । 
তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষ! সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন । 
বাঙ্গালা লেখকেরা তাহ স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা 

শ্যামাচরণবাব্‌ বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শবা ত্রিনিধ। প্রথম, 
সংক্কতমলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা-_গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে 
1ই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপাস্তর হয় নাই | যথা--জল, মেঘ, স্মর্যা | 
তৃতীয়, যে সকল শবের সংস্কতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই | 

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বদ্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের 
পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপাস্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা 
মাথার পরিবর্তে মস্তক, খামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বাবহার করা কর্তব। নহে 
আমরা বলি যে, এক্ষণে বাননও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত । পাতাও 
যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদুর না হউক- প্রায় সেইরূপ প্রচলিত । ভাই যেরূপ প্রচলিত, 
ভ্রাতা ততদূর না হডক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত । যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে 
কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ব করিয়৷ মাতা, পিতা, জাতা, গৃহ, 
তাজ বা মন্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। 


নি 


৬ 
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আর বাহ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গাল! দেশে কোন্‌ চাষা আছে যে. ধান্য 
পুফরিণী, গৃহ বা মস্ত্ক ইত্যার্দি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে 
এই শ্রেণীর শবগুলি বধার্ঠ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশৃহ্য হইবে 
মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশৃন্তা করা কোন ক্রমে বাঞ্চনীয় নহে। আর কতকগুলি 
এমত শন আছে যে, তাহ!দের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাজবিক 
রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণা ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ 
করে “খেউরি,” কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্ধ । এ স্থলে 
ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউবি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই । বরং এমত স্থলে 
আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ 
আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণেৰ বোধগমা নহে--তাহার 
অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগমা । এমত স্থলেই আদিম রাপ কদাচ ব্যবহাধা 
শহে। 

মদিও আমরা এমন বলি শা যে. “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্জেদ 
করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্ধ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে 
হইবে; কিস্ত আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শঞ্জের পরিবর্তে গুহ, অকারণে মাথার 
পরিবন্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্থে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তান্র 'াবহার উচিত 
নহে । কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পঞ্র, ভাজ সংস্কৃত। 
বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঞ্চাল। ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় 
যে. সংস্কৃত ছাড়িয়! বাঙ্গালা শব্দ বাবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর+ সুস্পষ্ট ও তেজন্ী 
হয়। “হে জাতঃ” বলিয়া ঘে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; “ভাই রে” 
বলিয়! যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া 
দিতে চাই না বটে. কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শবই ব্যবহার করিতে চাই । ভ্রাতা শব্দ 
রাখতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্যবহারে বড় উপকার হয়। ভ্রাতৃভাব" 
এব' “ভাইভাব,” “ভ্রাতৃত্ব,” এবং “ভাই গিরি” এতছুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাত 
শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত । এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে' প্রচলিত 
বাঙ্জাল! ছাড়িয়া সংস্ত বাবহারে, 'ভাই ছাড়িয়া অকারণে জ্রাত শব্দের বাবহারে অনেক 
লেখকের বিশেষ আন্ুরক্তি আছে । অনেৰ বাঙ্জালা রচনা যে শীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, 
ইহাই তাহার কারণ। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব রূপান্তর না হইয়াই ব।ঙগালায় 
প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ 
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যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কতপ্রিয় লেখকদিগের 
অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাহারা রচনা! হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। 
অন্যের রচনায় সে সকল শব্ের বাবহার শেলের ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার 
পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্‌ ইংরেজের অর্থভাগ্ডারে হালি 
এবং বাদশাহী ছুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া 
বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফাসি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই 
সেই ইংরেজকে ঘোরতর মুর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই 
মত মুর্খ । 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংক্ষত শব্ধকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার 
চিতা বিচার্ধা। দেখা যায়, লেখকেরা ভুঁরি ভরি অপ্রচলিত নৃতন সংস্কত শব্দ প্রয়োজনে 
বা নিশ্প্রয়োজনে বাবহার করিয়া থকেন। বাঙ্গাল। আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার 
অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্বা ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্ধ কঙ্গ করিতে হইবে। কর্জ 
করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কতের কাছেই ধার করা কর্তব্য । প্রথমতঃ, সংস্কৃত 
মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্বময় শব্দভাগ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, সংক্কৃত হইতে শব লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে । বাঙ্গালার অস্থি, 
মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কতেই গঠিত । তৃতীয়তঃ. সংস্কত হইতে নৃতন শব লইলে. 
অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? “মাধাকর্ষণ” 
বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে । “শ্রাবিটেশ্যন্” বলিলে ইংদেজী 
যাহার] না বুৰে, তাহারা কেহই বুঝিবে ন;। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব নাই, সেখানে 
অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্ত নিশ্রয়োজনে অর্থাৎ 
বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংক্ুত শব্দ ব্যবহার ধাহার৷ করেন, তাহাদের 
কিরূপ রুচি, তাহা! আমরা বুঝিতে পারি না। 

স্থল কথা, সাহ্ত্যি কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার 
জন্য । না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ 
উদ্দেশে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথ! সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য 
-_অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের 
বোধগম্য-_তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়! উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য 
থাকে যে, আমার গ্রন্থ ছুই চারি জন শব্দপপ্ডিতে বুঝুকঃ আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই, তবে তিনি গিয়! ছ্রূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাহার যশ করে 


বাঙ্গাল ভাষা ৩৫৯ 


রঙা 


করুক, আমরা কখন যশ করিব না। ত্বিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে 
পারেন, কিস্ত আমরা তাহাকে পরোপকারকাতর খলশ্বভাব পাষণ্ড বলিব । তিনি জ্ঞানবিতরণে 
প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাগ্ডার হইতে দুরে রাখেন। 
যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই ; 
জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোনতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক 
ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ কবিতে পারে, ততই অধিক বাক্তি উপকৃত--ততই গ্রন্থের সফলতা । 
জ্ঞানে মন্ুয্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত ছুরহ 
ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়। সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা 
ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মন্ত্র্যকে তাহাদিগের স্বত্ব 
হইতে বঞ্চিত করিলে ; তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র । 

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন ছতোমি ভাষায় 
হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। ঘিশি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা 
এবং কথনের ভামা চিরকাল খ্বতন্ত্র থাকিবে । কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য 
ভি । কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। 
এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাম৷ দরিদ্র, 
ইহার তত শবধন নাই ; ভতোমি ভাষা নিত্তেজ, ইহার তেমন বাধন নাই? হুতোমি 
ভামা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়. সেখানে পবিভ্রতাশৃন্ত । হুতোগি ভাষায় কখন 
গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তবা নহে । ঘিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাহার কচি বা বিবেচনার 
আমরা প্রশংসা করি না। 

টেকাদি ভাষা, হতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর । হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ 
উপযোগী । স্কচ কবি বর্ণঘ্‌ হাস্য ও করুণরমাঝ্সিকা কবিতায় স্কচ, ভাষ: ব্যবহার করিতেন, 
গম্ভীর এবং উন্নত বিষিয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীব এবং উন্নত বা চিন্তাময় 
বিষয়ে টেকটাদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্রঃ ছ্ব্বল এবং 
অপরিমাজ্জিত | 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অন্নুদারেই রচনার ভাষার 
উচ্চতা বা সামান্তা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, 
সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ 
বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দধ্য, 
সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দধ্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
সৌন্দধ্য-_সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা৷ সহা করিতে হয়। 


৩৬০ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্‌ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিফাররূপে ব্যক্ত 
হয়! যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, 
তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকর্টাদি বা হুতোমি ভাষায় 
সকলের অপেক্ষা কার্ধা স্রসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই বাবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা 
বিগ্ভাসাগর বা ভুদেববাবুপ্রদশিত সংস্কৃতবুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং 
সৌন্দর্যা হয়, তবে সামান্য ভামা ছাড়িয়। *4ই ভাষার আশ্রয় লইবে। ঘর্দি তাহাতেও 
কাধা সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই-- 
নিপ্রয়োজনেই আপত্তি । বলিবার কথাগুলি পরিশ্ফুট করিয়া বলিতে হইবে : যতটুকু 
বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে--তজ্জন্য ইংরেজি, ফাসি, আর্বি, সংক্কত, গ্রামা. বন্য, সে 
ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার 
পর সেই রচনাকে সৌন্দর্যাবিশিষ্ট করিবে-_কেন না, যাহা অসুন্দর, মন্ুষ্যচিত্তের উপরে 
তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্বাগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই 
চেষ্টা দেখিবে- লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে । আমরা 
দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষ! অনেক বিষয়ে সংস্কতবুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী | 
কিন্ত যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই 
সংস্কৃতবনহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে । প্রয়োজন হইলে নিঃসক্কোচে সে আশ্রয় 
লইবে। 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি । নব ও প্রাচীন, উভয় 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় 
ভাষা শক্তিশালিনী, শবৈশ্বষ্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালক্কারে বিভূষিতা হইবে । 


মনুষ্যত্ব কি ?* 


মন্থুয্ুজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুরিতে পারে 
নাই । অনেক লোক আছেন, তাহারা জগতে ধন্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাহারা 
মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য প্রণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মন্ত্ষ্যের উদ্দেশ্য । কিস্তু 
অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কাধো এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে না । পরকাল সর্ধবাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণাসঞ্চয় 
ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ 
মতভেদ । এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত--মছ্পান পরকালের ঘোর বিপদের 
কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত-_মগ্ভপান পরকালের জন্য পরম কাধা। অথচ উভয় 
সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু । যদি সতা সতাই পরকালের জন্য 
পুণ্যসঞ্চয় মন্রুয্যজন্মের প্রধান কার্ধা হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অজ্জিত 
হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পধ্যস্ত হয় নাই । 

মনে কর, তাহ। স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্গণে ভক্তি, গঙ্গান্নান, তুলসীর মালা 
ধারণ, এবং এরিনামসঙ্ীর্তন ইত্যাদি পুণ্যকণর্ম । ইহাই মন্ুযুজীবনের উদ্দেশ্য । অথবা 
মনে কর, রবিবারে কাধ্যত্যাগ, গিবঙ্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খ্িষ্টধন্দম ভিন্ন 
ধর্ধান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকন্মা । যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হটক না হউক, 
দান দয়া সতানিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকম্মা বলিয়া সব্ধজণস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহ 
দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃন্তিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া 
অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সব্ববাদিন্বীকৃত 
নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র । 

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনখ্ালোকে আজিও 
বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বতসর পুবেব, অনন্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ জলমধ্যে যে 
আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া মগ্নুশখু বিশেষ ব্যস্ত--আপনি এ 
সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক প্রকারে স্থিবীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে 
প্রকারে হউক, আপনার উদরপুণ্ি, এবং অপরাপর বাহোক্দ্রিমসকল চরিতাথ করিয়া, 
আত্মীয় স্বজনেরও উদরপুত্তি সংসাধিত করিতে প!রিলেই অনেকে মন্ুয্যুজন্ম সফল বলিয়। 
বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্টের উপর প্রাধান্লাভ উদ্দেশ্য । 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন । 


৪৬ 


৩৬২ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


উদরপৃণ্তির পর ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ 
করাকে মন্ুম্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য করে। এই 
প্রাধাহ্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। 
অতএব ধন, পর্দ ও যশঃ মন্ুয্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, 
কাধ্যতঃ মন্ুযুলোকে সর্ধবাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়! 
পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ ছূর্গত, অতএব ছুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই 
সম্পদ বর্তমান বলিয়। স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই সম্পদাকাজক্মাই সমাজমধ্যে লোক- 
জীবনের উদ্দেশ্যন্বরূপ অগ্রবত্তাঁ, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের 
উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্া সম্পদ মন্ত্র জীবনের 
উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া! দাড়াইয়াছে।%* কেবল সাধারণ মন্তুয্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় 
প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে । 

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে. তিনি সম্পদূকে মন্ুষ্যজীবনের 
উদ্দেশ্বামধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দশ্বের প্রধান বিদ্বু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। 
যে রাজ্যসম্পদকে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচন। করে, শাক্যসিংহ তাহ] বিদ্বকর 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্ত 
মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাহ।রা বাহা সম্পদূকে এরূপ দ্বণা করিয়াছেন। ইহার! প্রকৃত 
পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, 
এহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ধত্যাগী হইয়া নিবর্বাণাকাজ্মী হউক। 
ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ 
মন্ৃ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, এহিক সম্পদে অনন্থরক্ত হইয়াও, সমাজের 
ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । সামান্যতঃ সন্যাসী প্রভৃতি সব্বদেশীয় 
বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, এ কথা যথেষ্ট প্রমাণীকুত 
হইবে। 

স্টল কথ, এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূহ্য, শুভফলশুন্য, মহত্বশূহ্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মন্ুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে লা । এ 
জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র_ পৃথিবী ব্বর্গলাভের জন্য কর্মিমি 
মাত্র-এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্য্যের অন্ুষ্ঠানই জীবনের 


* স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাজ্ষ। সমাজের মঙ্গলকর | ধনের আকাক্ষা মাক্র অমঙ্গলজনক, 
এ কথা বলি না, ধন মহুয্বজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর | 


মন্তুযাতব কি? ৩১৬৩ 


উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্ত প্রথমতঃ সেই সকল কার্ধ্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, 
নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব ; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব । 

তৃতীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরাক্ষাভূমিমাত্র হইলেও এহিক 
এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদ্দি পরলোক 
থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্ষযেই ইহলোকেও 
শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে 
পারে নাই। ধর্্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙজলপ্রদ, 
ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া 
কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে 
পাঠাইয়। দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্রন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা 
ঘাইতে পারে না। যাহার বলেন যে, ইহলোকে অধাম্মিকের শুভ, এবং ধাম্মিকের 
অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তীাহাদিগের 
বিচার এই মূল ভ্রাস্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকর্্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও 
পৃণ্যকর্্ম শুভপ্রদ । কিন্ত বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শুভপ্রদ 
হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকর্্, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ 
হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মাজিষ্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা 
যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে ছুভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্যকন্্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের 
কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল 
না, কিন্ত দান করিতে পারিল না বলিয়। কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে 
পরলোকে, স্ব্খী হওয়৷ সম্ভব । 

অতএব মনোবৃত্িসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্্ম তাহার স্বাভাবিক 
ফলপ্বরূপ ব্বঘতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শুভদায়ক 
বলিলে, সে কথ গ্রান্হ করা যাইতে পারে । পরলোক থাকুক ব৷ না থাকুক, ইহলোকে 
তাহাই মন্ুয্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মন্ুয্যজীবনের উদ্দেশ্বা হইতে 
পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি 
সম্যক মাজ্জিত ও উন্নত্ড হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্মোর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জম্মে, তেমনি 
আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কাধ্য নহে-_জ্ঞানই 
তাহাদিগের ক্রিয়া । কার্য্যকারিণী বৃত্বিগুলির অন্নুশীলন যেমন মন্ুুয্যজীবনের উদ্দেশ্য, 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অন্থুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্ততঃ সকল 


৩৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


প্রকার মাননিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ ্ৃত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই 
মনুযুজীবনের উদ্দেন্টু। 

এই উদ্দেশ্বমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন 
[নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মন্ৃষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তীাহাদিগের 
সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবনবৃত্ত মন্ুযূগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্মমশান্ত্র, বিজ্ঞান, 
দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা । দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গুট ছতব- 
সকল অপরিজ্জেয়। কেবল দই জন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
একজন গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ য়াট মিল্‌। 


লোকশিক্ষা* 


লোকসংখা৷ গণন| করিয়! জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি 
লক্ষ মন্ৃযু আছে। ছয় কোটি যাটি লক্ষ মন্রয্বের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি 
পৃথিবীতে এমন কোন কাধ্যই নাই । কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্ধাই সিদ্ধ হইতেছে 
না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দার। প্রস্তর 
পধ্যস্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ 
উপাদানে প্রস্তত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। 
মন্ুযুকে প্রস্তত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মন্থৃষ্যের দ্বারা কাধা হয়। বাঙ্গালার 
ছয় কোটি মাটি লক্ষ লোকের দ্বারা ঘে কোন কার্ষা হয় না. তাহার কারণ 'এই যে, বাঙ্গালায় 
লোকশিক্গ। নাই । ীহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাহারা 
লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিছ্যাবুদ্দিপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চযা নহে । 

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পৃর্তক পড়াইয়া, বাকরণ সাহিতা জ্যামিতি 
শিখাইয়া, সণ্তুকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, 
এবং সে উপায়ে এ শ্রিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে 
দক্ষতা, কর্তব্য কাধ্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা । আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস 
আছে যে, বাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষ। হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাদ 
স্কোয়ার পধাত্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন । 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে । বিছ্ঠালয়ে প্ররসিয়া 
প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে 
লোকশিক্ষীর একটি প্রধান উপায়। শংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহ! 
এদেশীয় লোক সহজে অন্থভব করিতে পারেন না। 

এ দেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দ্বই 
শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক 
এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহত্র সহতআ্ব। এক একখানির গ্রাহক সহঅ সহঅ, লক্ষ 
লক্ষ । পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে 
বক্তৃতা । যাহা কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা 





* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ । 


৩৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


বলিয়া শিখাইয়া দেয় । সেই কথা আবার শত শত সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত 
ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় 
শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাছু খাছ চর্ধণ করিতে করিতে ইউরোপীয় 
লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের 
যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার ছুর্দশার কথা ত পুর্বধরেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত 
লোকশিক্ষার দিক্‌ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, 
তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে 
পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা 
হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় । 

এক্ষণকার অবস্থ! এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এ দেশে লোকশিক্ষার 
উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি 
প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন 1 মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধ ধর্মের 
কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তকের ঘর্্ম চরণকে আর্ 
করে ; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাত রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে । 
সেই কুটতত্বময়, নিবর্বাণবাদী, অহিংসাআ, ছর্ববোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিষ্যগণ 
সমগ্র ভারতবর্ষকে_ গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পপ্তিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র' সকলকে 
শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্ষরাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্িজয়ী 
সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন__লোকশিক্ষার 
কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্তাদের সমগ্র উৎকল বেঞ্চব করিয়া আসিয়াছেন। 
লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের 
ছেলের দল পধ্যস্ত সাড়ে তিন পুরুষ ত্রাহ্মধর্্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। 
লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই । 

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি-সে দিনও ছিল--আজ আর নাই। 
কথকতার.কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিপ্ড়ীর উপর বসিয়া, ছেঁড়া 
তুলট, না দেখিবার মানসে সন্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, 
নাছুস্‌ হুম কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্মা, লশ্মণের সত্যব্রত, ভীল্ষমের 
ইক্ড্রিয়জয়, রাক্ষপীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক স্সংস্কৃতের সদ্যাখ্যা সুকণে 
সদলক্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে 
তুল| পেঁজে, যে কাট্না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত__শিখিত যে ধর্ম নিত্য, 
যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব স্জন 


লোকশিক্ষা ৩৬৭ 


করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে 
পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংস! 
পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্যয-_সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন 
গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে । গুল্কি কাওরাণী শৃয়ার চরাইতে অপারগ 
হইয়! কুপথ অবলম্বন করিয়াছে । তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি 
হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল 
তাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া, থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টগ্লা শুনিয়া আসি । এই অল্প ইংরেজিতে 
শিক্ষিত স্বধর্ম্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার 
আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত 
ব্যতীত বদ্ধিত হইতেছে না। 

কিন্ত আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় হ্রাস বাতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থল কারণ বলি- শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা নাই | শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্‌ রাম লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সসিদ্ধ হইলেই হইল । 
রাম। কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অন্থখ, তার কি মুখ, তাহা নদের ফটিক- 
চাদ তিলাদ্ধমনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণ৷ ফসেট সাহেব, এ দেশে সার অস্লি 
ইডেন্‌, ইহারা তাহার ব্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকর্টাদের সেই ভাবনা । রাম! 
চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আমিমা যায় ন।। তাহার মনের ভিতর যাহ! আছে, রামা এবং 
রামার গোষ্ঠী__সেই গেী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নববই 
হাজার নয় শ-__তাহারা। তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে 
ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া 
যাইতেছে__বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় সোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা] 
স্বশিক্ষিত বুঝেন না। 

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত 
হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ধত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক | কিন্ত সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের 
সঙ্গে না মিশিলে তাহ ঘটিবে না। ম্ুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই । 


রামধন পোদ* 


বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই । 
এই অভিনব অভ্যুর্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল--“হায় ! বাঙ্গালীর 
বাহুতে বল নাই ।” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মুল-_বাহুতে বল নাই । 

যদি অনুসন্ধান কর! যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর 
পাইব-_-বাঙ্গালী খাইতে পায় না বাঙ্গালায় অন্ন নাই । যেমন এক মার গর্ভে বহু সম্তান 
হইলে কেহই উদর পুরিয়া শন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বনুসস্তানপ্রসবিনী 
বলিয়া, তাহার শরীরোৎপন্ন খাছ্ে সকলের কুলায় না। পুথিবীর কোন দেশই বুঝি 
বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে । বার্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির 
কারণ। প্রজাবাহুলা হইতে মন্নভাব, অন্নাভাব হইতে অপষ্টঠি, শীর্ণশরীরত্ব, জরাদি পীড়া এবং 
মানসিক দৌর্ববল্য । ্‌ 

অনেকে বলিবেন_ দেখ, দেশে অনেক বড়মান্ষের ছেলে আছে-_ তাহাদের 
আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চগ্ডাল পোদের অপেক্ষাও তুর্বল 
__বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার | সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অশ্নাভাবের 
দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষান্ুক্রমে মর্কটাকার, ছুই এক পুরুম তাহারা পেট ভরিয়া 
খাইতে পাইলেই মন্ৃষ্যাকার ধরণ করে না । বিশেষ, বড়মান্ুষের ছেলের কথা ছাড়িয়। 
দাও-_তীাহার! নড়িয়া বসেন না-_স্থৃতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তত আহার খাইতে পান না ভুক্ত 
আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ ৷ শ্রমজীবী, 
সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেঁশের বাহুবল । 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, “এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্থসি বুলি রাখিয়া 
দাও! ও ছাই আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলাঁয় না, তবে 
ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না 
যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী 
টাক] দিবে, তাহাকেই আমি জিনিম বেচিব। 

যদি এ দেশে কোন খাছ কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়৷ 
খাইতে পাইল না-_এরপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত 
অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই । 


বঙ্গদর্শন। ১২৮৮, ভাদ্র 


রামধন পোদ ৩৬৯ 


পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই 
আহার হইল না! শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে-_কিস্ত সে জীবনরক্ষা 
মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে 
মাত্র। চরবি-_যাহা শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা! কিছু মাত্র 
নাই। 

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয় । বাঙ্গালার অধিকাংশ 
লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিট।, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু কাচকলার 
কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যগুন"। এই ভাত ব্যঞ্তনের মধো 
ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ঠা-বাঞ্জনের ভাগ ছুই কড়া । ম্ৃতরাং ইহাকেও 
শুধু ভাত বলা যাইতে পারে । বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। 
তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে--হইয়াও থাকে । কিন্তু 
এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,--( সাক্ষী মালেবিয়া জ্বর )_- 
আর এরূপ শরীরে বল থাঁকে না। সেই জন্য বাঙজগলীর বাহুতে বল নাই । 

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যত দিন না বাঙ্গালী সাধারণত: 
মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। 
মাংসের প্রয়োজন নাই ; ছুগ্ধ ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শব্জী, ইহাই উত্তম আহার । 
ৃষ্টান্ত--পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেছ্ে বিশ্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ 
মাত্রের পরিবর্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের ষথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকাঁরক আহার 
হইল । বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া, এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, 
তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্টকায় হইতে পারে । 

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুৰাইতেছিলাম-_কেন না, রামধন পোদের 
সাতগোর্ঠী বড় রোগা । রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিণা বলিল, “মহাশয় যা 
অ+জ্া করলেন, তা সবই যথার্থ কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব 
কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি ন। 1” 

কথাটা দেখিলাম সতা। আমি রামধনের টেঁকিশালে টেঁকির উপর বসিয়াছিলাম-_- 
উঠানে একট|। ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই-__সেইখান 
হইতেই রামধন্র বংশ!ওলীর পরিচর পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়। 
দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে ; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ 
দিতে বাকি আছে-_-পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে 
__তবে কম। পোদ বলিল যে. “মহাশয় গা। একটু পরিবার ছেঁড়া নেকৃড়া জুটাইতে 

৪৭ 
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পারি না--আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!” আমি বুঝিলাম, কথাটা] বড় অসঙ্গত 
হইয়াছে । বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্্জন 
গর্জন করিবার উদ্ভোগী-_-বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, “এক মুঠা ফেলা ভাত পাই না, 
আবার উনি বুট পায়ে দিয়া, টেকির উপর বসিয়া, ঘি ময়দার বাহান। আরম্ত করিলেন । 
একটি রোমশুন্য গৃহমার্ার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল-_ 
সেই নীরস রামধনালয়ে মৃতঃ ছুগ্ধ' নবনীতের কথা শুনিয়া, সে আমাকে উপহাস করিয়া 
গেল সন্দেহ নাই । 

আমি র'মধনকে বলিলাম, “চারিটি ছেলে-_-তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর 
দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছে?” রামধন হাত ঘযোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞা হ্বা, আপনার 
আশীবর্বাদে ছুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে |” 

আমি বলিলাম, “তাহাদের সন্তান সম্ততিও হইয়াছে ?” 

রামধন বলিল, “আজ্ঞা, একটির ঢুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে 1” 

আমি বলিলাম, “রামধন ! শক্রর মুখে ছাহ দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। 
বনু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয় ।” 

রামধন বলিল, “এখন বড় কষ্ট হইয়াছে ।” 

আমি তখন রামধনং' জিজ্ঞাস! করিলাম, “রামধন! কেন এত পরিবার 
বাড়াইলে ?” 

রামধন কিছু বিস্মিত হইল্স। বলিল, “সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার 
বাড়াইলাম ? বিধাতা বাড়াইয়াছেন ।” 

আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি 
দিয়াছ--সুতরাং তুমিই ছুইটি পুত্রবধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বালয়াই 
তিনটি নাতি নাতনী বাড়াইয়াছ।” 

রামধণ কাতর হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুডবেন না, যমদণ্ডে 
সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে ৮” 

আমি ছুঃখপ্রকাশ.করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কসে গেল রামধন !” 

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। গীড়াগীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, 
বাহিন করিল|ম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা গাড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে ছুধ ছিল 
॥1। রামধনের গো'রু মরিয়। গিয়াছিল_-ছুধ কিনিবার পাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া 
পেটের গীড়ায় ভুগিয়াঞ্* মরিয়। গিয়াছিল । 
..* অনাহারের একটি ফল পেটের গীড়া, ইহ! সকলের জানা না থাকিতে পারে। 
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আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তার পর ছোট ছেলেটির 
বিয়ে দিবে ?” 

রামধন বলিল, “টাকার যো?,ড করিতে পারিলেই দিই 1” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ই যেগুলি জুঁটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার ন|- আবার 
বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত জ।”1ভতঃ বৌম! আসপেন- তার আহার চাই । তার পর 
তার পেটে ছুটি চারিটি হবে-_তাঁদের ৩ আহার চাই | এখণই কুলায় না--আনার বিয়ে ?” 

রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? ঘে খেতে পায়, সেও দেয়, 
যে না খেতে পায়, সেও দেয় ।” 

আমি বলিলাম, “গে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল ?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধনঃ কেধল এই দেশে । এমন নিবেবাধ জাতি 
মার কোন দেশে নাই ।” ্‌ 

রামধন উত্তর করিল, “তা দেশতুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত 
দোষ হইল ?” 

এমন নিব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব ? বলিলাম, “রামধন ! দেশশুদ্ধ লোক যদি 
গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে ?” | 

রামন টেঁচাইতে আর্ত করিল, "ভুমি বল কি নশাই ? গলায় দি আর বেটার 
বিয়ে দেওয়া সমান ?” 

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রামধন। একপ বেটার বিয়ে দেওয়ার 
চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল । আপনার গলায় না পায়, ছেলের গলায় দিও ।” 

এই বলিয়া আমি টেকি শুইতে উঠিয। চলিয়া আসিলম। খরে আসিয়া রাগ 
পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরাপ 
রামধনে পরিপূর্ণ । এ ত গরিব পোদের ছেলে-গিগ্ভা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। 
ধাহারা কৃতবিদ্ধ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেশ, তাহারাও ঘোরতর রামধন । ঘরে 
খাবার থাক বা না থাক--আগে ছেলেপ বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়। খাইয়া 
সাত গো্সী পোড়া কাঠেন আকার--জর প্লীহায় ব্যতিবত্ত-তবু সেই কদম খাইবার 
জন্য--সেই অনাহাবের ভাগ লইবার জন্য--সে নর প্লীহার সাথি তইবধার জন্য টাক খরচ 
করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মন্ুয্যুজন্মে তাহাই তাহাদের সখ । যে বাঙ্গালী 
হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা । কিন্তু ছেলের বিয়ে 
দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন 





৩৭২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আছে এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাঁড়িতে একটি 
সুদ পল্টনের বাপ-_রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির । গরিব বিবাহিত তখন 
স্কুল ছাড়িয়।, পুথি পাঁজি টানিয়৷ ফেলিয়া দিয়া, উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল । 
যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়। কাতর । 
হয় ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত সে সময়ে আপনার 
পথ চিনিয়৷ জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্ত 
পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির 
পেষণে-সংসারধর্মের জালায়__অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে 
--ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই--এখন সেই একমাত্র পথ খোলা-_ 
উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই-_কেন না, আপণার 
স্্রী কন্া পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না-তাহার। রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে । 
আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্বস্ব পণ! লেখা পড়া, 
ধ্মাচিত্তা-এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই-_ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে 
টাকাটা পেট্রিয়টিক আসোপিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর 
বাল] গড়াইয়া দিল । অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না 
পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সব্বনাশ-নিজেরও সব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই 
তাহার বিবাহ দিতেই, হইবে, মন্ুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান 
কাধ্য-_শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে 
দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সীতার শিখিতে না শিখিতে বধূরাপ 
পাতর গলায় বাঁধিয়া দিঘা, ছেলেকে এই ছুত্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের 
উন্নতি হইবে? 





পরিশিষ্ট 


“বিবিধ প্রবন্ধ” এবং “বিবিধ প্রবন্গ_দ্বিতীয় ভাগ'-এর যথাক্রমে ১১৯৪ বঙ্গাব্দ 
( ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একটি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল, মুৃতরাং 
পাঠভেদ নাই! কিন্তু ১৮৮৭ সালে “বিবিধ প্রবন্ধ, প্রকাশিত হইবার পুরে বঙ্ষিমচন্তর 
'বঙ্দর্শনে' প্রকাশিত তীহার প্রবন্ধগুলির কয়েকটি লইয়৷ “বিবিধ সমালোচন' ( ১৮৭৬ গ্রীঃ) 
ও প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯ শ্রাঃ) নামক দৃইখানি পুস্তক কাটালপাড়া বঙ্গদর্শন মন্ত্রালয় 
হইতে প্রকাশ করেন। “বিবিধ সমালোচনে" মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল, ঘথা-১। উত্তর- 
চরিত, ১। গীতিকাবা, ৬। প্রকৃত এবং অতিপ্রকূত, ৪। বিগ্ভাপতি ও জয়দেব, 
৫। আযাজাতির স্ুশ্ল শিল্প, «৷ ক্ুষ্ণচরিত্র, ৭ দ্রৌপদী, ৮। সে কাল আর এ কাল এবং 
৯। শকুন্তলা, মিরন্দা এনং দেস্দিমোনা। ইহ।র মধো কুষ্চচবিত্র বাতীত সকলগুলিই 
"বিবিধ প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে, “সে কাল আর এ কাল” শীর্ষক প্রবন্ধের নাম বদলাইয়া 
"বিবিধ প্রবন্ধে “অন্করণ” হইয়াছে । প্রবন্ধ পম্তকে'র প্রবন্ধলংখা। দশ, যখাঁ 
১। বাঙ্গালির বাহুবল, ১1 ভালবাসার অত্যাচার, ৬। জ্ঞান, ৪1 সাংখাদর্শন, ৫ । হিন্দু- 
ধন্ম্রে নৈসগিক মূল, ৬ । ভারত কলঙ্গ, ৭। ভারতবর্ষের প্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, 
৷ | প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, ৯ প্রাচীনা এবং নবীন।-তিন রকম এবং ১০। বুড়া 
বয়সের কথা । “বুড়া বয়সের কথা” পরবর্তী কালে 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে। 
“হিন্দ্ধন্মেরি নৈসগিক মূল” সাড়া বাকি সবগুলি প্রবন্ধহ “বিবিধ প্রবন্ধে স্তান পাইয়াছে। 
“হিন্ধন্োর নৈসগিক মূল” সামান্য পরিবজ্জিত ও সংশোধিত হইয়া “বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় 
ভাগে “ত্রিদেব সম্বন্গে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে” নামীয় প্রবন্গরূপে স্থান পাইয়াছে। 
পরিত্যক্ত অংশ পরিশিষ্ঠে মুড়িত হইল । বঙ্গিমচন্দ্রের পুস্তকাকারে প্রকাশিত যাবতীয় 
গ্রস্থই আমর। পুনরুদিত করিতেছি, সুতরাং “বিবিধ সমালোচনে'র ও প্রবন্ধ পুস্তকের 
ভূমিকা ছুইটি এবং “কুষ্ণচরিত্র” প্রবন্ধ এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিতেছি । “কৃষ্ণচরিত্র” 
সম্বন্ধে বঙ্গিমচন্দ্রের মত পরে আমূল পরিবস্তিত হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ নামে একটি 
বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । “বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগে'র অন্যান্য প্রবন্ধ 
“বঙ্গদর্শন, 'প্রচার' ইতাদি পত্রে প্রকাশিত বঞ্ষিমচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধের প্রায় পুনরু্রণ 
মাত্র। “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের একটি প্রয়োজনীয় ফুটনোট 
সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে “বজদর্শন হইতে পুনমুঁদ্রিত হয় নাই, আমরা সেই ফুটনোটটিও এই 
পরিশিষ্টে সনিবিষ্ট করিলাম। পত্রিকা হইতে পুস্তকাকারে পুনমুদ্রণের সময় ছুই একটি 
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যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। “বিবিধ সমালোচন' ও “প্রবন্ধ পুস্তকে'ও 
এমন অনেক পুস্তক ও বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল, পরবর্তী কালে বন্কিমচন্দ্র যাহা নিতাস্ত 
অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সে সকল অংশ পুনুদ্রিত হইল না। 


“বিবিধ সমালোচনে'র 
বিজ্ঞাপন । 
বঙ্গর্শনে মগ্প্রণীত যে সকল গন্থসমালোচন প্রকাশি 5 শইয়াছিল, তন্মতপা কঠকগুলি পরিত্যাগ 
করিয়াছি | যে কয়টি প্রণন্ধ পুনমূ্্রিত করিলাম, 'ভাহারও কিয়দংশ স্তানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি | 
আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিতা!ণ করা গিয়াছে । যে যেস্তানে সাহিত্যবিষয়ক মূল 
কথার চার আছে, সে সকল অংশই পুনম দ্রুত করা গিয়াছে । 
নবঙ্কিমচশ চট্টোপাধ্যায় । 


প্রবন্ধ পুস্তকের 


বিজ্ঞাপন। 
এই গ্রন্থে এয কয়টি প্রব্ধ সংগৃতীত ৬ইল, তাহ! সকলই খজদর্শণে প্রকাশিত হইয়াছিল ' কান 
কোন প্রবন্ধের স্তানে স্কানে কিছু কিছু পি হাাগ করা গিয়াছে! কখন ৪ বা প্রবঙ্গের নাম পরিবর্তন করা 
গিয়াছে । 
এউ জাতীয় আরও কয়েকটি মতপগ 5 প্রত লঈদর্শনে প্রকীশিত ভইযাছিল । নানা কারাণে 
সোল এক্ষণে পুণমুদ্রাঙ্ধনের আযোগা বিবেচনা করিলাম । 
শীব্ষ্বিমচ্জ চটেপাপযায়। 


রুঝ্চরিত্র। 


'আমরা অন্ত প্রণঙ্গে মানস বিকাশ্রে সমালোচনায় বলিয়া রাখিয়া! যেঃ যেমন আন্াস্থয 
তিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বাপার নৈসচিক নিঞামের ফল- খাব্যও তদ্রপ। 'দশভেদে 
৫ কালভেদে কাবার প্রক্তিগণ্ড প্রভেদ জন্মে! ভার ঠীয় সমাজের যে অবস্থার উত্ভি রামায়ণ, 
মহাডারত .স অবস্থার নহে , মহাভারত যে অবস্থার উষ্জি, কালিধাসাদির কাব্য সে অবস্থার নশে। 
তথায় দেখান গিয়াছে যে, বঙ্গায় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রতি, নিশ্চেত।, এবং 
গৃহন্থখনিওতির ফল । অদ্য সই কথা স্পষ্টাকরণে প্রবৃত্ত হইব। 

বিগ্ভাপতি এবং তদম্থবত্তী বৈশ্ংব কবিদিগের গাতের বিষয় একমাত্র কষ্* ও রাধিকা । 
বিষয়ান্তর নাই । তজ্জঞ এই সণল ক'ধতা অনেক আধুনিক খাঙ্গালির শরুচিকর ! তাহার কারণ 
এই যে. নায়িকা, কুমারা বাঁ শায়কেব শাজ্জাঙ্ছসারে পরিণীত। পত্বী নহে, অন্তঠের পত্বী; অতএব 
সামান্ধ নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর, এবং পাপে পঙ্কিল হয়, 
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কৃষ্ণলীলাও তাহাদের বিবেচনাধ তদ্রপ--তি কার্য পাপের আধার। বিশেষ এ সকল কবিতা 
অনেক সময় অশ্লীল, এবং হীন্দ্রয়ের পুষ্টিকর-_-অতএব ইহ] সর্ববথা পাধহার্ঘ্য। হীহারা এইরূপ 
বিবেচনা করেন, ডাশহারা নিতাস্ত অপারগ্রাহী। যি কুষ্ণচলীলাখ এই ব্যাখ্য। হইত, তবে 
ভারতবর্ষে কষ্টভক্তি এবং কৃঞ্চগীতি কখন এত কাল স্বাধী হইন্ত শা। কেন না, অপবিত্র কাব্য 
কখন স্থায়ী ভয় না। এ বিপগ্চের ঘাথার্থা শিরূপণ জন্ক আমরা! এই নিগুঢ তত্র সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব । 

কম যেমন আপুশিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরাপ জয়দেবে ও সেইরূপ শ্রীমত্তাগবতে । 
কিন্ত কষ্ণচরিরের আদি ভ্রীমন্ভাগৰতেও নহে । ইহাব আদি মহাভারতে | জিজ্ঞান্য এই যে, 
মহাভাগতে যে কষ্চচরিত্র দেখিতে পাই, জীমদ্ভাগবণেও কি সেই কঙ্জের চিত জয়দেবেও বি 
তাহ? এবং বিগ্তাপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রস্থকাবই পুঞকে প্রশিক অবতার বালিয়া 
ঘীকার করেন, (কিন্ত চারি জনেই কি এক প্রকার সে এ্ীশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না 
করিয়া থাকেন, তবে প্রতেদ কি? যাহ প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু খাবণ 
নির্দেণ করা যাইতে পারে? সপ্রভেদের সঙ্গে মামা।জণ, অবস্থার কিপ্ছুি সধন্ধ আছে? 

প্রথমে বক্তব্য, প্রডেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্তাভেদের ফল, আর কিছু নহে? ইহা 
বিবে১৭1 করণ অকর্তব্য। কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে থটে | ধিনি কবিতা লিখেন», তিনি 
জাতীয় চ'রত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধান ; এবং আমন্বতাবের আদীন। তিনটিই তাহার 
কাব্যে ব্যক্ত হইবে । ভরতবধীয় কবিমাত্রেরহ কঙকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে? খাছ] 
ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কপির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঙাদিগের জাতীয় 
'দাষ গণ । প্রাচীন কবি যাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুশিক কনিতে অপ্রাপ্য | 
সঈগাল তাহাদিগের সাময়িক লক্ষণ । আব কবি মাত্রের শঞ্চির তারতম্য এবং তেবচিত্য আছে 
সেগুলি ভাহারিগের নিজ গুণ। 

এতএব কাব্যবৈচিঙ্রোর তিনটি কা্ণ--জাত।য়তা, ল।ময়িকতা, এবং স্বাতন্থ্য। যদি চারি 
জন কবিকুক গীত কধচারতে প্রভেণ পাওয়া যারঃ তবে সে প্রভেদের কারণ তিন একারই 
থাকিবাপ সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী গয়দেবের সঙ্গে মহাভারতকার ব। আমভাগবতকারের জাতায়তা- 
জনিত পার্থক্য থাকবারহ স্তাবনা, তুলপাধাসে এবং গ্ান্তবাসে আছে! আমরা জাতায়তা 
এবং স্বাতহ্ায পরিত012 বিয়া, সাময়িকহাব সাছে এ 61 রিটি কৃষণচারারির বিন সধর্ধা আছে কি 
না, ইহারুই অনুসন্ধান করিব। 

মহাভারত কোন্‌ লময়ে প্রণীত হইয়ানিল, তাহা এ পর্য্যস্ত শির্[পিত হয় নাই | নিন্ধপিত 
হওয়াও ঠি কঠিন | মুল শ্রন্থ একজন-প্রণীত বলিয়াই বো+ হয়, কিস্তু এক্ষণে যাহা মহাঙারত 
বলিয়। প্রচলিত, তানার সকল অংশ কখন একজনের লিখিহ নহে । খেমন একজন একটি 
মালিক! (নশ্মাণ করিয়া গেলে, ভাহাব পরপুরুষের 'ঠাহাতে কহ একটি নুতন কুঠারি, কেহ বা 
একটি নুতন বারেওা, কেহ ব। একটি নু5ন প্রাচীর নিশ্মাণ করিয়া তাহার বুদ্ধ করিয়া থাকেন, 
মহাভারতেরও তাছাই ঘটিয়াছে। মূল গ্রন্থের ভিতর পরবস্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি 
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কবিত।, কোথাও একটি উপন্লাস, কোথাও একটি পর্বা ধায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের জলে 
পু% সমুদ্রবৎৎ বিপুলকলেবর কিয়া তুলিয়াছেন। কোন্‌ ভাগ আদিগ্রন্থের অংশ, কোন্‌ ভাগ 
আধুশিক সংযোগ, তাহ] সর্ব নিনূপণ কর। অলাধা | অতএব শার্দিগ্রন্থের বয়ঞক্রম নিরূপণ 
অসাধ্য । তিরে উহা যে শীমদাগবাতের পুর্বগামী, ইহা বোপ হয় স্থশিক্ষিতত কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। যদি অন্ধ প্রমাণ নাও থাকে, তবে £কনল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পার! 
যায়। ভাগবতের সংস্কৃত এপেক্ষাকত শাধুদি, 5২ ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাক্তত আধুশিক 
পথে। 

অতএব প্রথম মহাভার5। মহাভারত শ্রী্টান্দের অনেক পুর্বে প্রণীত তইয়াছিল, ইহ1ও 
অন্থভবে খুঝ| খায়। মহাভার'5 পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবষীয়াদগের দ্বিতীয়া বস্তা, অথবা তৃতীয়াবস্। 
ইহাতে পরিচিত হইয়াছে | তখন দ্বার, সতা যুগ আর নাই । যখন সরস্বতা ও দৃষদ্বতীতীরে, 
শবাগত আস্যবংশ সরল গ্রাম্য ধর্ম রক্ষা করিয়া, পন্য ভয়ে আকাশ, ভাস্কর, মরুতাদি ভৌতিক 
শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহবান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখ জ্ঞান কৰিয়] 
আর্মজাবন নির্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাভ । দ্বিতীয়াবস্থাও শাহ । যখন আর্ধ।গণ 
সংখ্যায় পরিবন্ধিত হইয়া, বভ যুদ্ধে যুদ্ধগিছ্া শিক্ষা করিয়া, দ্থ্যজগ্সে প্রবৃত্ত, 'স ব্রেতা আর নাই । 
যখন আর্ধ্গণ, বাহুবলে বু দেশ অধিকত ক'বয়া, শিল্পার্টির উন্নতি কবিয়া, প্রথম সভ্যতার 
(সাপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ[া, মিথিলাদি নগর সংস্কাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা মার নাই । 
যখন আধ্ধাহৃদয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অন্কুন দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাউ । এক্ষণে দস্্যজাতি 
বিজিত, পদানত, পপ্রান্তবাঁসী শুদ্র' ভারতবর্ষ আয্যগণের করস্ত,১ আয়ত্ত, 'ভাগ্য, এবং 
মহাসযুদ্ধিশালী । তখন আধ্যগণ বাহা শক্রর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমুদ্ধি সম্পাদনে 
সচেই, হস্তগত। অনস্তরত্বপ্রসবিণী ভারতভ্ভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত । যাহ সকলে জয় করিয়াছে, তাঁহ। 
কে ভোগ কারবে ? এই প্রশ্নেব ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ । তখন আর্য পৌরুম চরমে দাড়ায় | 
যে হলাহলবুক্ষের ফলে ছুই সহজ্স নত্সব পরে জয়চন্দ্র এবং পূথ্থীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া, 
উভয়ে সাহা বুদ্দিনের কর'ঠলস্ক এইলেন* এই দ্বাপরে ভাঙ্গার বীজ বপন হইয়াছে । এই দ্বাপরের 
বাধ্য মহাভারত | (১) 

এক্ধপ সমাজে ছুই প্রকার মনুষ্য ংসারচরিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাড়ান ; এক সমরবিজয়ী বীর, 
দ্বিতীয় রাজনীত্িবিশারদ মন্ত্রী। এক মণ্টকে দ্বিতীয় খিশ্মার্ক ং এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর 


মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, এক 5জ্জন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ | 


এই মহাভারতীয় কুষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলন1রহিত | যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিগ্ভা"1;তর 
কাব্যের একমাত্র অবলম্বন; যাহা! শ্রীমদ্ভাগবতেও অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার স্থচনাও নাই। 
ইহাতে শ্রীকস্চ আদ্বিতীয় বাজনাতিব্দি-- সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য রুতকার্য্য-_সেই 
জন্ত ঈশ্বরাবতার খলিয়া কল্পিত । শ্রীকৃষ্ণ এঁশিক শক্তিধর বলিয়! কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি 
অস্ত্রধারী নহেন, সামান্ত জড়শক্তি বাহুবল ইহা4 বল নছে; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। 
(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কতিপয় শতাব্দকে এখানে “যুগ” বল যাইতেছে 
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যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখ! দিলেন, সেই অবধি এই যহেতিহাসের মৃল গ্রন্থিরজ্ভু ইহার 
হাঁতে--প্রকাশ্থে কেবল পরামর্শদাত1-_কৌশলে সর্বকর্তী। ইহার কেহ মর্ম বুঝিতে পারে না, 
কেহ অস্ত পায় না. সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই 
ধৈর্য । উভয়েই 'দবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত যে ধশ্ব ধরিতে 
জান, সেঈ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আপিয়াছিল * কিন্ত শ্রীকষ্ণ পাণুবদ্দিগের পরমাত্মীয় হুইয়াও 
কুরুক্ষেত্রে মন্ত্র ধরেন নাই । তিনি মানসিক শক্তিমুত্তিমান্, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাহার 
'অভাঞ্ট, গৃ[থবার রাঞ্কুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, এক! পাণুব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের 
শিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়। কলিত, [তান স্বজং রুণে প্রবুস্ত হইলে, 
“যে পক্ষাবলধন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা । 1কন্ত তাহ। তাহার উদ্দেশ্য নহে। 
কেখল পাগুবধদিগকে একেম্বর করাও.তাহার অভাষ্ট নহে । ভারতবর্ষের এঁক্য তাহার উদ্দেশ । 
ভার হবর্ষ '৪খন শষদ্রৎ খণ্ডে বিভক্ত ; খণ্ডে এক একটি ক্ষুত্বর রাজা । ক্ষুদ্র রাঞ্গগণ পরস্পরকে 
আরুমণ কাবয়। পরম্পরকে ক্ষীণ কারত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকুষ্ণ 
বুঝিলেন যে, এই সসাগর। ভারত একচ্ছত্রাধীন ন। হইলে ভারতের শান্তি নাই; শাস্তি ভিন্ন 
লোকের . রক্ষা নাই : উন্নত্তি নাই । অতএব এই ক্ষুদ্র পরম্পরনিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস 
কর] কর্তবা ; তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ব, শান্ত, এবং উন্নত হইবে | কুরুক্ষেত্ের যুদ্ধে তাহার! 
পরুস্পবের শস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঠার উদ্দেশ্য হইল | ইভারই পৌরাণিক মাম পৃথিবীর 
ভারমোচন । ভ্রীকঞ্জ শ্বয়ং যুদ্ধ করিয়]. এক পক্ষেব রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের নিম 
করিবেন ? তিনি বিন শস্ত্রধারণে, অজ্ঞুনের রথে বসিয়া, ভার'ভরাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ'কপিলেন। 

এইরূপ মহাভারন্গীয় কৃষ্টচারআ ঘতই আলোচন।| করা যাইবে, ততই তাহাতে 'এই কুবকর্শা] 
দ্ুরদশী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাহবে। তাহাতে খিলাসপ্রয়তার লেশ মাত্র 
নাই--গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই। 

এ দিকে দর্শনশাস্ত্রের প্রাছর্ভাব হইতেছিল | বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধন। 
করিয়া মার মাজ্জিতবুদ্ধি আধ্যগণ সন্তষ্ট নহেন। তাহার দেখিলেন যে, যে সকল ভিন্নং নৈসগিক 
শক্তিকে তাহারা পৃথকৃ২ দেব কল্পনা করিয়। পুজ| করিতেন, সকলেই এক খুল শতিরভিন্ন২ বিকাশ” 
মার । জগৎকর্ত।'এক এবং অদ্বিতীয় । তখন জশ্বরণত্ত্ব নিরূপণ লইয়া মগাগোলযোগ উপস্থিত 
হইল | কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই । কেহ বলিলেন, ঈশ্বর এই জড় জগৎ 
হইতে পৃথকৃ, কেহ বলিলেন, এই জড় জগৎই ঈশ্বর । তখন নান! জনের নানা মতে লোকের মন 
অস্থির হইয়া উঠিল ; কোন্‌ মতে বিশ্বাস করিবে 1 কাহার পুজা কারবে? কোন্‌ পদার্থে ভক্তি 
করিবে? দেবভক্তির জীবন নিশ্চয়তা-_অনিশ্চয়ত| জন্মিলে ভক্তি ন্ট হয়। পুনঃ২ '্মান্দোলনে 
ভক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল । অর্াধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধ মত অবলঙ্গন করিল । সনাতন ধর্ম 
মহাসঙ্কটে পতিত হইল । শতাব্দীর পর শতাব্দী এইক্সপে কাটিয়া! গেলে শ্রীমস্ভাগবতকার সেই 
ধর্শের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহাতে দ্বিতীয় কষ্চরিত্র প্রণীত হইল । 
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মাচার্য্য টিগুল এক স্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্ঠ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে 
উৎকুষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বেজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিন্পণে সক্ষম হইবে । প্রথম শ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিকতা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্যস্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। এক ব্যক্তি 
নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যস্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই । কিন্ত বৈজ্ঞানিক কৰি 
কেহ না হইয়া থাকুন, দ্রার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--খখ্েদের খষিগণ হইতে 
রাজকৃষ্ণবাবু পর্যস্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । দার্শনিক কবিগণ আপনাদ্দিগকে ঈশ্বর নিন্ূপণে 
সমর্থ বিবেচনা! করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমভভাগবতকার কবি । তিনি দর্শনে 
৭ কাব্যে মিলাইয়।ঃ ধর্থের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত ছইলেন। এবং এই ভূমগ্ডলে এক্প ছুরূহ ব্যাপারে 
যদি কেহ কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমণ্তাগবতকার হইয়াছেন। 

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর | সাংখাকার, 
খাণস রসায়নে জগৎকে বিশ্রি্ট করিয়া, আগ্রা এবং জড জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ 
দ্বপ্রক্কতিক--তাহাতে পুরুষ এবং প্রক্ণতি বিছ্য়ান । কথাটি আও নিগুঢ” বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ | 
ইহা প্রাচান দর্শনশান্ত্ের শেষ সীমা, গ্রা্চ পণ্ডিতের! বহু কষ্টে এই তত্বের 'আভাসমাত্র পাইয়া- 
ছিলেন। অগ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ের চতুপার্খে অন্ধ যধূমক্ষিকার হ্যায় ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। কথাটার স্কুল মর্শ যাহা, তাহা সাংখ্যদর্শনবিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই 
প্রকৃতি ও পুরুষঃসাংখ্যমতাহসারে পরম্পরে আসক্ত, স্মাটিক পাত্রে জবাপুগ্পের প্রত্িবিদ্বের শ্লণয় 
প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সন্বন্ধবিচ্ছেদই জীবের মুক্তি । 

এই সকল দুরূহ তত্ব দ্রার্শনিকেব মনোহর. কিন্ত সাধারণের বোধগম্য শহে । শ্রীমন্ভাগবতকার 
ইহাকেই জনমাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজা ইয়া, মুঙ ধানে জীবন 
সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন । মহাভারতে যে বার ঈশ্বরবতার বলিয়া পোকমণ্ডলে গৃহীত 
»ইয়াছিল, তিনি তাহাকেই পুরুষস্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে 
গোপকন্া রাধিকাকে স্্ট করিয়া, প্রকৃতিস্বাশীয় করিলেন। প্রক্কৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসাক্তি 
খাল্যলীলায় তাহ দেখাইলেন ; এখং 'তছ্ভয়ে যে সম্বর্ধাবিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জগ্ঠ কামনীয়, 
তাঠাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহার্দিগের মিলনই জীবের ছুতখের মুল-তাই কবি এই 
মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র কাঁরয়া সাজাইলেন | শ্রীমদ্ভাগবতের গুড় তাৎপর্য, আত্মার 


ইতিহাস- প্রথমে প্ররৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি । 


জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কুষ্ণচরিত্রে এই ব্ূপক একেবারে অদৃশ্য । তখন আর্ধ্জাতির জ' শীয় 
বন ছুর্বল হইয়। আসিয়াছে । রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে--ধর্মের বাদ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আধ্যবীরের! বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন 
তীক্ুবুদ্ধি মাজ্জিতচিত্ত দাশনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী "মার্ভ এবং গৃহস্থখবিষুগ্ধ কবি অবতীর্ণ 
১ইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্টেষ্ট নিদ্রায় উদ্ুখ. ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্চনার স্থানে রাজপুৰী- 
সকলে নুপুরনিকণ বাঁজিতেছে--বাহ এবং আভ্যস্তরিক জগতের নিগৃঢ় তত্বের 'আাপোচনার পরিবর্তে 
1ামিনাগণের ভাবভঙীর নিগুঢ় তত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে । জয়দেব গোস্বামী এই 
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সময়ের সামাজিক অবতার : গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি । অতএব গীতগোবিন্দের শীকৃষ 
কেবল বিলাসরসে বসিক কিশোর নায়ক | সেই কিশোর নায়কের মূর্তি অপূর্ব্ব মোহন মুত্তি ; শব- 
ভাগীারে যত সুকুমার কুদ্ছম আছে, সকলগুলি বাছিয়! বছিয়। চতুব গোস্বামী এই কিশোর 
কিশোরী রচিয়াছেন ; আদিরসের ভাণাবে যঙগুপি স্গিগ্ধোজ্জল রত্বু আছে, সকলগুলিতে ইহা 
সাজাইয়াছেন? কিন্ত যে মহাগৌরবের ক্োতিঃ মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর 
নিঃত হইয়াছিল, এখানে তাহ! অস্তহিত হইয়াছে । ইন্টিয়পরণতার অন্ধকার হায়! আসিয়া প্রথর 
সুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল কারতেছে | 
তার পর বঞদেশ যবনহত্তে পতিত হইল। পক যমন বনে রত্ব কুড়াইয়! পায়, যৰন 
সেইন্ূপঃবঙ্গরাজা অনায়াসে কুডাইয়া লইল | প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবন- 
শালিত বঙ্গরাজা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল | আবার ধঙ্জরদেশেন কপালে ছিল যে. জাতীয় জীবন 
কিঞ্চিৎ পুনরুদিপ্ত হইবে | সেই পুনরুদ্দীপ্ত জাবনবলে, ধঙ্গভূমে বখুনাথ ও চৈতন্তদেৰ অবতীর্ণ 
হইলেন । বিছ্বাপতি তাহা দিগের পৃর্বগামা, পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা! | তিনি জয়দেব- 
প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন-_তাহাতে নুতন রঙ্ন ঢালিলেন। এয়দেব অপেক্ষা বিদ্াপতির দৃষ্টি 
,তজন্বিনী_তিনি শ্রীকপ্গকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নীয়কই দেখিলেশ বটে, কিন্ত জয়দেব কেবল 
বাহ প্রকৃতি দেখিয়া ছিলেম--বিগ্াপতি অস্তঃপ্রকৃতি পর্যাত্ত দেখিলেন ! যাঁহ জয়দেবের চক্ষে 
,কবূল ভোগতৃষ! বলিয়া প্র+্টিত হইয়াছিল-_বিছ্াপতি আহাতে অস্তঃপ্রকৃতির সদন্ধ দেখিলেন। 
জয়দেবের সময় স্বখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না| বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম 
লগ্ত, বিধশ্মিগণ প্রভ, জাতীয় জীবন শিথিল, সবে মাত্র পুনরুদ্বীপ্ত হইতেছে-_-ঞবির চক্ষু ফুটিল। 
কপি, সেই দুহখে, দুঃখ দেখিয়া, ছুঃখের গন গাইলেন | আমরা বিদ্ভাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ 
সবিস্তারে দেখাইয়াছি ; সেই সকল কথার পুণরুক্তির প্রয়োজন নাই । এ স্বলে কেবল ইহাই 
খঞ্ত'বা যে, সাময়িক প্রভেদ, এই সকল প্রভেদের একটি কাবণ । বিগ্ভাপতির সময়ে বজদেশে 
চৈতহদেবকত পন্মের নবাভ্যুদয়ের এবং বধুশাথকৃত দর্শনের নধাভ্যুদয়ের পুর্ব্থচনা হইতেছিল 
খিঙাপতির কাব্যে সেই নখাভূযুপ্রপরের স্থচন। লঙ্গিত হয়। তখন বাহ্‌ ছাড়িয়া 'আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি 
পডিয়াছে। ?সই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল পশ্ম ও দশনশাস্কের উন্নতি | 


“ত্রিদেব সম্বদ্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে” (পৃ ২০৮) এই. প্রবন্ধ “প্রবন্ধ পুস্তকে' 
“হিন্দুধর্মের নৈসগিক মূল” এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রবন্ধারস্তে নিয়লিখিত 
প্যারা দুইটি ছিল-- 


নব্য যাঙ্গালিসম্প্রধায় প্রচলিত হিন্দুধর্মকে উপধর্ধপরিপূর্ণ এক বিষময় ফলের আধারব্বর্প 
জানেন । যে পূর্বাপুরুধগণ ইঞ্ছার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং ধীহার! ইহাতে বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগকে আমর খোবতর মুর্খ মনে করি । এ দিকে আবার সেই পূর্বপুরুষগণের প্রণীত 
কাব্য ও দর্শনাদি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্স। মনে করি। এন্সপ মাহাত্ম্য এবং মুর্খত। কি প্রকণরে 
একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও আমাদের যনে উদয় হয় নাঁ। বাস্তবিক পৌরাণিক ধশ্ে 
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বিশ্বাস কি ক্ধপ ঘোরতর মূর্খতা 1 যাহা তিন সহ বৎসর অবাধে কোটি কোটি মনৃষ্যের ভক্তির 
বিষয় হইয়। আসিতেছে, সর্ধধিজয়ী ইসলাম ও হী ধর্ম যাহার তেজোহ্াস করিতে সমর্থ হয় নাই, 
সর্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা! কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি 
কোন.নৈসগিকভিত্বি নাই 1 ন। থাকিলে এত বল হটাবে কেন? 

সেই নৈসগিক ভিত্তির আমরা অহৃমন্ধানে প্রবৃত্ত হইব | কিন্তু পূর্বকালে এই ভিত্তি যে 
আকারে আর্ধ্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমর! তাহ1 আর খুঁজিয়া পাইব ন1| তাহারা 
ক প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি প্রণালাতে বিচার করিতেন, আমরা তাহ! বুঝিতে পারি ন1। 
আমর] যাহ] অনেক অন্সদ্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া খ্বির করি, তাহারা হয় ত তাহ! 
কেবল আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাঈতেন | আমর! 'স পথে যাইব নাঁ-গেলে কিছু বুঝিতে 
পারিব না_কিছু বুঝাইতে পারি ন।। এখন কোন তত্বের নৈসগিক ভিত্তি বুঝাইতে গেলে, 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহ ম্পষ্টান্ত করিতে হইবে । মহিলে উনবিংশ শাতাকীতে 
কেহ বুঝিবে না! আমরা এ বিচারে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানরিদের আশ্রয় গ্রঃণ করিব । মিল ও ডাঞ্জিন আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন | 


পৃ. ১১০, ৮ পংক্তিটি ছিল না! 
পংক্তি ৯, “বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে" কথ! কয়টির পুর্বে ছিল-__ 

পঞ্চম | ধাহারা হিন্দুপর্শের পুনঃসংস্কারে শিযুপ্তত তাহাদিগকে আামর। গিজ্ঞাসা করি যে, 
একেশ্বরবাদের পুনরুজজীবন 'অপেক্ষা) ভ্রিদেকোপাসমান পুনরুজ্জীবন অধিক সহঙ্গ, বিজ্ঞানসঙ্গত 
এখং লোকাশ্বযত হয় কিনা? 

মঠ । এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে মত কথ। আছে “য, তদ্দার] অনেকে বুঝতে পারেন যে, 
ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে । বস্তুতঃ এ কথা ঠিক নহে। সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, 
দয়াময় এবং প্রবৃত্তশালী ঈীশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমর বলিয়াছি। জগতে 
নির্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন | কিন্ত 


“বাঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ( পু. ৩৫৬, ১৩ পংক্তি ) “মালজাতি 
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[০%০/, 1871. 7১. 184-185. কথাগুলি বড় বুঝিতে পারিলাম নাঁ_কৌতুহলী পাঠকের নিকট 
উপহার দিবার মানসে ইহ] উদ্ধৃত করিয়াছি! 


